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নিবেদনা , 


ভগবানের কপায় 'অক্ষপা্গ গোল উািত হইল। হায় সম্পর্কে 
বান্দালা ভাষায় কোনরূপ এঁতিহাসিক বাঁ 
'দার্শনিক-তর্কবিদ্তা' নামক গ্রন্থে স্যায়দর্শনের ্ৰ্ কডহাসিক ও 
দার্শনিক আলোচন! করিয়াছি, কিন্ত সম্পূর্ণ গ্রন্থ ছাপিয়! প্রকাশ করিছ্ে 
প্রায় এক বৎসর লাগিবে। সেইজন্ত আমার কোন কোন শুভান্ুধ্যায়ী 
অধ্যাপকের উপদেশ ও পরামর্শে গ্রন্থের প্রবেশিকায় ন্যায়-দর্শনকা'র মহর্ষি 
অক্ষপাদ গোতম সম্পর্কে এতিহাসিক সমালোচন। নিবন্ধ করিয়া 'অক্ষপাদদ 
গোতম' নামে এই ক্ষুত্র গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম। 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমার পুজ্যপাদ জ্যেষ্ঠাগ্রজ ও অধ্যাপক 
সংস্কৃত ও বাঙ্ধীল। বহু গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীহট-ব্রাহ্মণ-পরিষদের শান্ত্রান্থসন্ধান- 
দমিতির সম্পাদক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত মাহেন্দ্র চন্দ্র কাব্যতীর্থ সাংখ্যার্শব 
মহাশয় এবং কলিকাতা-বিশ্ববিদ্ালয়ের শ্রবীণ অধ্যাপক পণগ্ডিত-প্রব্ 
শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী বিদ্যারত্ব এম্‌, এ, মহাশয় বিশেষ সাহায্য ন৷ 
করিলে আমার মত্ত লোকের পক্ষে এই গ্রস্থ প্রকাশ কর! সম্পূর্ণ অসম্ভব 
হইত। পুজ্যপাদ অধ্যাপক শান্জ্ী মহাশয় গ্রন্থেরূআস্োপান্ত দেখিয়া ও 
ইংরাজীতে ভূমিকা লিখিয় দিয্বা বিশেষ অনুগৃহীত ও বাধিত করিয়াছেন। 
পরমারাধ্য অগ্রজ মহাশয়ও মূল সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মূল্যবান উপদেশ দিশ্ন 
বিশেষ উপ্বকৃত ও কৃতার্থ করিয়াছেন। এজন্য এই ছুই মহাত্মার নিকট 
চিরকাল কৃতজ্ঞ রহিলীম। এ জীবনে ইহাদের খণ শোধ করিবার ক্ষমতা 
আমার হইবে না। 
দিনারপুর-দেওপাড়া, শ্রীহট্র। 


শ্রীপঞমীশমাধ, ১৩৩৬ 





] উরীননক্জেত্রচ্ডত্র্র ছেবিস্ণ্ল্া 


সুচী-পত্র | 


স্ব্রক'র--.গাতম *** *** 
্যায়স্ব্রকার গোতম--গৌতম নহে । 

গোতম- অক্ষপাদ ক "৭" রি 
গোতমই অক্ষপাদ-_রাহ্গণ অহল্যাপতি গৌতম-- 
হতরাং অক্ষপাদ নহেন। 

গোতম--দীর্ঘতমা পু 
দীর্ঘতমার ব্যুৎ্পন্ন নাম গোতম-_-গোতম বলিলে কেবল 
দীর্ঘতমাকেই বুঝায়-_রাহ্গণ অহল্যাপতি গোতমবংশীয় 
বলিয়া গৌতম--কিছুতেই গোতম নহেন | 

গোত্তম-- মৈথিল 
গোতমের বংশধর অহল্যা পতি গৌতম গা 
স্ৃতরাং গোতম মেথিল। 

গোতম-- ৬*** স্রীষট পূর্বা 
ন্যায়নুত্রকার গোতম অহল্যাপতি গৌতমের বন এ 
বৈদিক যুগের লোক--স্থতরাং ৬০** খ্রষ্ট পূর্ববাৰে 
গোতমের আবির্ভাব । 

ন।*য় জুত্র-নির্ণয় 
নায়-স্থত্র বৌদ্বযুগের বনু রবী _পমযবাদাি 
ইউপনিষদেও আছে--নাধ্যমিক শুন্যবাদ ন্যায়ন্ত্রে নাই - 
ন্যায়-সথত্রের বনু কথা বৌদ্ধ শাস্ত্রে আছে । 
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(৯) স্মুজন্গা্- গোতঙ্ম। 


হ্যায়দর্শন ষড়দর্শনের অন্যতম, স্মরণাতীতকালে ভারতে 
জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার অপুর্ব নিদর্শন । পরম কারুণিক মহ 
গোতম ইহার প্রবর্তক--এরূপ প্রসিদ্ধি বহুকাল চলিয়া আসি- 
তেছে ; কিন্তু স্যারদর্শনে এ সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ কিছু পাওয়া 
যায় না। সুতরাং কিঞ্চিত আলোচন। কর! প্রয়োজন । 

ঘদিও আজ কাল ভারতের অপেক্ষাকৃত আধুনিক মনীষী- 
দের সম্পর্কেই ঠিক কিছু বলা বড় সহজ নয়, স্যায়-দর্শন-প্রবর্তক 
গোতমের মত প্রাচীন মহধিরা কখন কোন্‌ প্রদেশে অবতীর্ণ 
হইয়া এই ভারতভূমি পবিত্র করিয়া! গিয়াছেন তাহার আলো 
চন! করিতে যাওষ়! যে বাস্তবিক ছুঃসাহসের কম্ম__ইহ1 বলাই 
বাহুল্য ; তথাপি যথাসম্ভব তথ্যানুসন্ধানে উদাসীন থাক! সঙ্গত 
নহে । 

ন্যায়দর্শনের রচয়িতা মহধির নাম নিয়াই মতভেদ দেখিতে 
পাওয়া যার। কেহ কেহ মনে করেন--মহরি গৌতম ন্যায়- 
দর্শনের প্রণেতা, আবার অনেকের মতে গোতমই ন্যায়-দর্শনের 
রচয়িত।। ইহাদের ধারণা _গোতম ও গৌতম দুইটিই প্ররুত- 
পক্ষে এক, ছুইটিই বাস্তবিক ন্যায়দর্শনের প্রবর্তক প্রাচীন 
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মহষিকে লক্ষ্য করিয়া থাকে । মুদ্রিত হ্যায়দর্শনের গ্রন্থসমূহেও 
অনেক স্থলে গোতম' কোথাও -র।- গৌতম" নামের উল্লেখ 
আছে, কাজেই গোতম' ও গৌতম'এর মধ্যে কোন্টি 
প্রামীণিক, ছুইটিই এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিতে পারে কিনা 
প্রথমে তাহারই সমালোচন! আবশ্যক । 

“নৈষধচরিত, ন্যারসূত্রবৃত্তি, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, জয়নারায়ণ 
তর্কপঞ্চানন-সম্পাদিত স্যায়-দর্শন ও বাচস্পত্যপ্রভৃতি গ্রন্থে 
হ্যায়শান্ত্র গোতমপ্রণীত বলিয়াই অবধারিত হওয়ায়, হ্যায়দর্শন- 
কারের নাম “গোতম'-_ইহাই প্রতিপন্ন হয়? | % 

“এই সিদ্ধান্তে বক্তব্য এই যে, যদি খখেদাদিবর্ণিত রাস্থুগণ 
গোতমকেই অহল্যাপতি ও ন্যার়সূত্রকার বলিয়া গ্রহণ করা যায়, 
বিদেহরাজ-বংশে তাহার পৌরহিত্যনিবন্ধন জনকরাজার 
পুরোহিত শতানন্দকে তাহারই পুত্র বলিয়া কল্পনা কর! যায়, 
তাহা হইলেও :তিনি গোতমবংশীয় বলিয়া তাহাকে গৌতম 
বলিতে হয়, কারণ, বৌধায়ন গোত্রপ্রবর্তক সপ্তশ্বর মধ্যে যে 
গোতমের নাম (পাঠান্তরে গৌতম) বলিয়াছেন, তাহারই দশটি 
শাখার. মধ্যে রাহগণ সপ্তম শাখা। বৌধায়ন গৌতমকাণ্ডে 
(২ অঃ) রহুগণধধিকেও গৌতমগণের মধ্যে বলিয়াছেন । 
সুতরাং রাহুগণঝধি গোত্রপ্রবর্তক মূল পুরুষ গোতমের অপত্ 
হওয়ায় তিনি গৌতম । ফল কথ/রাস্ুগণ যে গোত্রকারী মূলপুক্রুব 
গোতম নহেন, এ বিবয়ে সংশর নাই । ( পনির্ণর-সিন্ধু” গ্রন্থের 


* [ন্যায়-বাড়িকভূমিকা-১৪--১৮ পৃষ্টা (যদ বিদ্বযোশববাপ্রসাদ দিবে )| 
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গোত্রপ্রবরনির্য়প্রকরণ দ্রষ্টব্য )। সুতরাং তিনি সুক্তত্রষ্টা ও 
পুরোহিত বলিয়া গোতমবংশে তাহার প্রাধান্যনিবন্ধন বেদে 
মূলপুরুষ গোতমনীমে উল্লিখিত হইয়াছেন, ইহাই বুবিতে 
হয়। পুরর্বকালে মূল পুরুষের নামেও প্রধান ব্যক্তির নাম ব্যব- 
হার ছিল। জনকরাজার পূর্বপুরুষ নিমিরাজার পৌত্র জনক 
প্রথম জনকরাজ। ছিলেন, তাহার নামানুসারেই রাজধি জনক 
জনকনামে অভিহিত হইয়াছিলেন, ইহ! বাল্মীকিরামায়ণের 
কথার বুঝা যায়। ( আদিকাণ্ড ৭১ সর্গ দ্রষ্টব্য )। গোত্রকারী 
সপুপ্ি বসিষঠাদিও পুর্র্ববন্তাঁ বসিষ্টাদির অপত্য বলিয়! গোত্র 
হইয়াছেন অর্থাৎ বসিষ্ঠাদদির অপত্যও বসিষ্ঠাদিনামে গোত্র 
হইয়াছেন, ইহাও “নির্যসিন্ধুঞ্রন্থে কথিত হইয়াছে? ১। *% 

হ্যায়সুত্রকার-_গোতিম" ইহার অপর নাম শতানন্দ। 
অনেক সময় ইহাকে “গৌতম”ও বল! হইয়। থাকে, ইনি ধন্ম- 
শান্ত্রেরও গ্রন্থকার | ৭' 





*%* ১| "্যগ্যপি বসিষ্টাদীনাং ন গোত্রত্বং যুক্তং তেষাং সন্তর্ধিত্বেন তদ- 
পত্যত্বাভাবাৎ, তথাপি তৎপূর্ববভাবিবসিষ্টাগ্পত্যন্বেন গোত্রতং যুক্তমূ। 
অতএব পূর্ব্েষাং পরেষাঞ্চ এতদ্‌ গোত্রম্” । ( নিনস।44 ২০২ পৃষ্ঠা । ) 

[ বাৎস্তায়নভাষ্যতূমিকা-_২৪-২৫ পৃষ্ঠা (মম. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ 1) ] 
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“হস্তলিখিত গ্রন্থসমূহে ন্যায়দর্শনকারের নামে স্বরবর্ণ ও'কার 
ও “কারে মতভেদ দেখিতে পাওয়া! যায়, কোথাও গৌতম 
আর কোথাও বা “গৌতম? পাঠ আছে। “গোতম? ও “গৌতম? 
বস্তুতঃ এক। গোতম বা গৌতমের বংশধর বলিয়া ন্যায়দর্শনের 
প্রণেতাকে 'গোতম? ও “গৌতম? ছুইই বলা যাইতে পারে । বুদ্ধও 
এ গোতম বা গৌতমবংশীয় হওয়ায় ভীহার সহিত ন্যায়দর্শন- 
কারের পার্থক্য বজায় রাখিবার জন্য সাধারণতঃ বুদ্ধকে 
গৌতম” ও ন্যায়দর্শনপ্রণেতাকে “গোতম? বলিয়া উল্লেখ করা 
হয় । গু 

এইরূপে ন্যায়দর্শনকারের নামসম্পর্কে নানা মত আছে। 

পরস্ত, ষড়দর্শনটাকাকৃৎ আচার্য বাচস্পতি মিশ্র ন্যায়সূচী- 
নিবন্ধে ন্যায়দর্শনের প্রবর্তক মহধিকে "গোতম'নামেই কীর্তন 
করিয়। গিয়াছেন | তিনি যে ভাবে ম্যায়সূচীনিবন্ধের অন্তে শ্লোক 
শিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তাহাতে ন্যায়-দর্শনকারের নাম যে 
কখনও “গৌতম” হইতে পারে, এমন সন্দেহ করারও অবকাশ 
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নাই। সুতরাং তাহার মতে হ্যা যুদর্শনপ্রণেতার নাম "গোতম”, 
"গৌতম" নহে । তিনি লিখিয়াছেন £-_ 

যেরূপ দুস্তর পন্কে মগ্ন.,অতিরুদ্ধ গোশ্রেষ্ঠ ( গোতম ) উত্তম 
ধেনুদিগকে উত্তোলন করিলে পুপ্য লাভ করা যায়, সেরূপ দুস্তর 
কুনিবন্ধরূপ পঙ্কে মগ্ন অতিপ্রাচীন শ্রীগোতমনামধেয় মুনির 
শোভনবাক্যজাতের সম্যক্‌ নিবন্ধনহেতু যা' কিছু নুকৃত লাভ 
করা হইয়াছে, ভাহার সমগ্র ফল সংসার-জলধিসেতু সকল দুঃখ 
শান্তির একমাত্র কারণ গোতমধ্বজ মহেশ্বরে অপিত হইল । 
ইহাদ্বারা মহেশ্বর প্রীত হউন" । % 


* “যদলস্ভি কিমপি পুণ্যং দুত্তর-কু-নিবন্ধ-পঙ্ক-মগ্নানাম্‌। 
শ্রিগোতমস্থগবীনামতিজরতীনাৎ সমুদ্ধরণাৎ ॥ 
ংসারজলধিসেতৌ৷ বৃষকেতৌ সকলছুঃখশমহেতোৌ । 
এতস্ ফলমখিলমর্পিতমেতেন '্রীয়তামীশঃ1” 
[ ন্যায়-স্থচীনিবন্ধ । ] 
ব্যাখ্যা 2. 
দুস্তর-কু-নিবন্ধ-পঙ্ব-মগ্পানাম্‌ দুম্তরে কুনিবন্ধরূপে পক্ষে মগ্নানাম) অতি- 
জরতীনামতিবুদ্ধানাং পুরাতনীনাঞ্চ, শ্রীগোতম-হুগবীনাং শ্রীগোতমন্ 
গোশ্রেষ্টন্ত তম্মামধেয়মূনেশ্চ, হুগবীনাম্‌ উত্তমানাং ধেনুনাং শোভনানাং 
বাচাঞ্চ, সমুদ্ধরণাৎ উত্তোলনাৎ সম্যউ-নিবন্ধনাচ্চ, যত কিমপি পুণ্যং স্থরুত- 
মলস্ত প্রাপ্তম্ণ এতস্য অথিলং সমগ্রং ফলং সংদারজলধিসেতৌ সকলছুঃখ- 
শমহেতৌ বৃষকেতৌ গোতমধ্বজে মহেশ্বরে অপ্পিতম্‌ প্রদত্তম্‌; এতেন ঈশঃ 
মহেশ্বরঃ গ্রীয্নতাং প্রীতো ভবতু--ইতি রূপকোখাপিতঃ শ্লিষ্টোই্থঃ। 
( গ্রস্থকারন্ ) 


৬ দার্শনিক-তর্কবিষ্তা [ গোতম 


নৈয়ায়িকপ্রাবর ন্যায়প্শনন বিশ্বনাথ ন্যায়সূত্রের বৃত্তি- 
গ্রন্থে ন্যায়দর্শনকারের নাম “গোতম”, গৌতম" নহে, এরূপ 
মতই প্রচার করিয়া গিয়াছেন ।% 

বিশ্ববিশ্রুতকীত্তি মাধবাচার্য্যও সর্ধ্বদর্শনসংগ্রহে “গোতম”- 
নামেরই কীর্তন করিয় ন্যায়-দর্শনকারের মত স্বকীয় গ্রন্থে 
গ্রহ করিয়া গিয়াছেন। ৭" সুতরাং ন্যায়দর্শনের প্রবর্তক-_ 
মহ গোতম, গোতম'ই তাহার বাস্তবিক নাম, গৌতম" নহে 
_ইহ! বল! যাইতে পারে। 

আমরা ইহাও বলিতে বাধ্য যে, ন্যায়দর্শনপ্রণেতার প্রকৃত 
নাম গোতম' না! হইয়। যদি “গৌতম'ই হইত, তীহ। হইলে 
গোতমের গোতমত্ব অব্যাহত রাখিয়। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক মহাকবি 
শ্রীহর্ষের পক্ষে ন্যায়-দর্শনের রচয়িতাকে ব্যঙ্গ কর! সম্ভব হইত 
কি? 

“শিলাত্‌ বা পাষাণাবস্থারূপ মুক্তি প্রতিপাদন করিবার 
নিমিদ্ত যিনি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন তিনি বাস্তবিক “গোতম'ই 


*. “এষা মুনিপ্রবর-গোতম-স্যত্র-বৃতিঃ 
শ্রীবিশ্বনাথকৃতিনা সুগমাল্পবর্ণা” | ইত্যাদি। 
[ ন্যারন্তত্রবৃত্তি | ] 
ণ' পত্তন প্রথমাধ্যায়স্ত প্রথমাহিকে ভগবতা গোতমেন প্রনাগাদি- 
পদার্ধনবকলক্ষণনিরূপণং বিধায়” ইত্যাদি । 
| সন্দদর্শননংগ্রহ | ] 


গোতম ] গ্রবেশিকা ৭ 


আর কেহ নহেন? | * এরূপ বর্ণনায় শ্রীহর্ষ নৈষধচরিতে সপ্তদশ 
সর্গে ৭৫ শ্লোকে ন্যায়সুত্রকার মহধিকে গোতম? (মহাপশু)' 
বলিয়া! উপহাস করিয়াছেন। ইহ শ্রীহর্ষের কবিকল্পনা নহে। 
মহাভারতের শান্তিপবের্ব রাজধন্দমে ৩৮৩৯ অধ্যায়ে বণিত 
চাববাক উক্তিরই রূপান্তর মাত্র। ন্যা়-দর্শনের নিন্দাপ্রসঙ্গে 
চাব্বাকপন্থী অনেকে এ নৈষধোক্ত শ্লোকের আবৃত্তি করিয়া 
থাকেন। বাস্তবিক, ন্যায়দর্শন বা তাহার প্রণেতাকে নিন্দ। 
কর! শ্রীহর্ষের উদ্দেশ্য ছিল না । যদি তাহাই হইত, তাহ। হইলে 
তিনি এ নৈষধচরিতেরই দশম সর্গে ৮২ শ্লোকে ণ' মহষি 
গোতমোক্ত আব্বীক্ষিকী বা ন্যায়বিদ্যাকে মোক্ষের উপযোগী 
বলির! বর্ণনা করিতেন না । এখানে এঁ সপ্তদশ সর্গের শ্লোকটাতে 
ইন্দের নিকট চাব্বাকের কথ! বর্ণন। করিতে গিয়! চার্ধবাক যে 
নায়দরশনিপ্রণেতা মুনিকে 'গোতম' ( গোশ্রেষ্ট বা মহাঁবৃষ্ভ ) 
বলিয়া উপহাস করিয়াছেন তাহাই কবি চাব্বাকের মুখে প্রকাশ 
করিয়াছেন মাত্র। নারায়ণপ্রভৃতি টাকাকারেরা শ্লোকটা 
বাখ্য। করিতে গিয়া ইনি যে শুধু নামেই “গোতম' ছিলেন এমন 


০ তপন 


ক “নুয়ে ব: শিলাত্বায় শান্ত্রমুচে সচেতসাম্‌। 
গোতমং তমবেত্যৈব যথা বিখ তৈব সঃ” 
[ নৈষধচরিত--১৭ সর্গ, ৭৫ শ্লোক। 
পণ "উদ্দেশপর্ধণ।পি লক্ষণেহপি দ্বিধোদিতৈঃ ষোড়শভিঃ পদার্থৈঃ। 
আম্বীক্ষিকীং যদ্দশনদ্বিমীলীং তাং মুক্তিকামাকলিতাং প্রতীমঃ ॥” 
[ নৈষধচরিত--১* সর্গ, ৮২ শ্লোক ।] 


৮ দার্শনিক-তর্কবিষ্ধা [ গোতম 


নহে, পরন্ত বাস্তবিক কাজেও “গোতম'ই ছিলেন,গোতম' নামটা 
ইহার অন্বর্থ *__ এরূপ ভাবই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 

যদিও নৈষধোক্ত শ্লোকটিতে "শীস্স্র'মাত্রের উল্লেখ আছে, 
স্তায়শীন্ের নহে, তথাপি গোতমকৃত ন্যায়দর্শনে “দুঃখের 
অত্যন্ত বিমোক্ষই অপবর্গ-_এরূপ সূত্রের ণ' উল্লেখ থাকায় 
ভগীরথ, নারায়ণপ্রভৃতি প্রাচীন শারগণ “শান্তর'পদে ন্যায় 
দর্শন” ধ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ্যায়দর্শনপ্রাণেতা মহস্বির 
মতে দুখের অত্যন্ত বিমোক্ষই অপবর্গ। নৈষধোক্ত শ্লোক 
শিলাত্ব বা পাষাণাবস্থারূপ মুক্তির উল্লেখ আছে। ন্যায়- 
দর্শনোক্ত অপবর্গভিন্ন এই শিলাত্বরূপ মুক্তি অপর কোন 
বস্তকেই লক্ষ্য করিতে পারে না। মহধিকপিলোক্ত দুঃখের 
অত্যন্তনিবৃত্তিরূপ পুরুঘার্থও $ এই শিলাত্বরূপ মুক্তির লক্ষা 
৯ "যঃ অচেতসাং চৈতন্যবতাং স্থখদুঃখান্থভবাভাবা, শিলাত্বাক় 
পাষাণাবস্থারূপায়ৈ মুক্তয়ে নুক্তিং প্রতিপাদয়িতুৎ শাস্তমূচে ন্যায়দর্শনং 
নিশ্মমে, যুয়ং তং ম্বয়মেব অবেত্য বিচাধ্যৈব গোতমমেতন্ামানং যথা! বিখ 
জানীথ সএব তথা নান্য ইত্যর্থঃ। স গোতমো যথা যুক্মাকং সম্মতন্তথা 
মমাপীত্যর্চঃ । নায়ং পরং নাসা গোতমঃ, কিন্ত প্রকুষ্টো৷ গৌঃ গোতমঃ-- 


মহাবৃষভঃ পশুরেব |” 
[| নৈষধচরিত--১৭ দর্গ, ৭৫ শ্লোক--টীক11] 


৭" “তদত্যন্তবিমোক্ষোইপবর্গ2” | 
[ ন্যায়নুত্র-১ অঃ ১ আ, ২২ হ্বত্র। ] 
£ শাস্রমুচেস্প্্যা়দর্শনং নিশ্ধমেশনৈষধচরিতটীকা | 
$ “অথ ব্রিবিধছুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুযার্থঃ” । 
[ সাংখ্যস্ত্র--১ অ ১ হুন্র। ] 


গোতম ] প্রবেশিকা ৯ 


হয় না। কারণ, শ্লোকটিতে স্পষ্ট গোতমের নাম উল্লিখিত 
রহিয়াছে । গোতমের উল্লেখ না থাকিলে একবার ন্যায় ও 
সাংখ্যে, গোতম ও কপিলে টানাটানি করা চলিত। স্থতরাং 
এই গ্লোকোক্ত “শাস্কাপদে যে "্যায়দর্শমকেই বুঝাইতেছে 
ভাহাতে কোনরূপ সন্দেহই থাকিতে পারে না। ফলত, 
্যাযদর্শনপ্রণেতা মহর্ষির নাম বস্ততঃ 'গোতম',_গৌতম' 
নহে- ইহাতেও মতভেদ থাকার কোনও কারণ দেখ! 
ষায় ন।। 
অধিকন্তু আস্তিক গোতম যাগযন্জ্র.ও বেদাদির সমর্থন 
করিয়। বুহস্পতিমতানুসারী নাস্তিক চার্বাকের মতে নিব্বোধ 
কাপুরুষদের জীবিকার একট। বাবস্থা করিয়। গিয়াছেন বলিয়াই 
তাহার 'গ্রোতমত্ব' প্রতিপন্ন হইতে পারে, নামটি "গৌতম" 
হইলে এরূপ উক্তি *% সর্ব্থা অসঙ্গত হইত। নুতরাং ন্যায়দর্শন- 
প্রণেতার নাম-_গোতম', “গৌতম? নহে ইহা নিশ্চিত। 
“গোতম? ও “গৌতম” যে একই ব্ক্তিকে লক্ষ্য করিতে পারে না 
তাহাঁও ইহাতেই সম্যক উপপন্ন হইতে পারে। 
এতক্ষণে ন্যায়দর্শনপ্রণেতার নাম “গোতম'. গৌতম” নহে__ 
ইহ নিণণীতি হইলেও ইনি কে, কোথায় কোন্‌ সময়ে আবি- 
ভূ্তি হইয়া দিখ্বগ্ুল মুখরিত করিয়া গিয়াছেন তাহা ঠিক বলিবার 
“অনিহোত্রং ভ্রয়োবেদাস্ত্িদণ্তং ভন্মগ্তঠনম্‌। 
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পত্ি$” | 
[ সর্ধ্বদর্শন-সংগ্রহ--চার্ববাকদর্শন | ] 


১০ দার্শনিক-তর্কবিা। [ গোতম 
যো নাই, সুতরাং আপাততঃ এ সম্পর্কে মনোযোগ দেওয়া 
প্রয়োজন । 

হ্যায়দর্শনের ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন, বাস্তিককার উদ্দযোতকর, 
তাতপধ্যকার বাচস্পতিমিশ্রপ্রভৃতি প্রাচীন আচাধ্যের! ন্যায়- 
করিয়া গিরাছেন। তীহার এই “অক্ষপাদ"- 
নামে পণ্ডিতসমাজে কোনরূপ বিবাদ দেখ! যায় না । এইজন্যই 
মনে হয়, সুপ্রথিতনামা মীমাংসক মাধবাচাধ্য সর্ববদর্শনসংগ্রহে 
“অক্ষপাদ্-দর্শনে' হ্যায়দর্শনোক্ত পদার্থের বাখা। করিয়। ন্যায় 
দর্শনের প্রণেত। মহধিকে অক্ষপাদ' বলিয়াই ঘোষণ। করিয়াছেন, 
আর, এইজন্যই বোধ হয়, প্রাচীন গ্যায়াচার্যোরা সকলেই 
নিধিববাদে স্বস্ব মতবাদ স্থাপনের জন্য গোতম' নাম উপেক্ষা 
করিয়! ন্যায়-দর্শনের রচয়িতাকে “অক্ষপাদ'নামেই কীর্তন করিয়! 
গিয়াছেন। 

্যায়-ূত্রের ভাধ্যগ্রন্থ প্রণরন করিয়৷ বাৎস্তায়ন অন্তিম 
শ্লোকে & অক্ষপাদ-খবিসম্পর্কে ন্যায়-শাস্ত্র প্রতিভাত হইয়া- 
ছিল' বলিয়। ন্যায়-দর্শনের বক্তা যে “অক্ষপাদ' খধি তাহাই 
প্রচার করিয়াছেন। 


গোতমশ্অক্গপাদ । 


* “ঘযোহক্ষপাদমুষিং স্যায়ঃ প্রতযভাদ্দ তাং বরমূ। 
তস্য বাৎস্তায়ন ইতি ভাব্যজীতমবর্তয়ৎ 1৮ 
[ ন্যারহুত্র-বাৎস্যায়ন্ভাষ্য । ] 


গোতম ] গ্রবেশিক। ১১ 


ন্যায়বাস্তিকের প্রথমেই উদ্দযোতকর মঙ্গলশ্লোকে * ন্যায় 
দর্শনকারকে 'অক্ষপাঁদ' বলিয়। প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। 

ন্যায়সুচীনিবন্ধের প্রারস্তেই প্রথম শ্লোকে ৭ আচার্ধ্য 
বাচস্পতি মিশ্র ন্যায়-দর্শনের প্রণেতা মহষিকে অক্ষপাদ' 
নামের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া স্বকীয় গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ 
করিয়াছেন । 

ন্যায়সুত্রের বৃত্তিগ্রন্থে ন্যায়পঞ্চানন বিশ্বনাথ তৃতীয় প্লোকে; 
ন্যায়দর্শনের রচয়িতাকে 'অক্ষপাদ'নামে নমস্কার করিয়া তাহার 
মতেও অক্ষপাদ মুনি যে ন্যায়দর্শনের বক্তা ইহাই প্রকাশ 
করিয়াছেন । 

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাপপ্তিত নবরত্বের অন্যতম 
অমর কোষকার অমরসিংহ এঅমরকোষে' $ ন্যায়দর্শনকারের 
'অক্ষপাদ'নামে অতিধান করিয়া নৈয়ায়িক গোতমের নাম যে 
'অক্ষপাদ্ তাহাই বদ্ধমূল করিয়। রাখিয়াছেন বলিয়। মনে হয়। 


* “যনন্পাদঃ প্রবরো দুনীনাং শমার শান্ত্রং জগতো জগাদ । 
কুভাকিকাজ্ঞাননিবুক্তিহেতুঃ করিষাতে তত্তয ময়! নিবন্ধঃ' ॥ 
[ স্ায়বাত্তিক |] 
“নমামি ধঙ্জবিজ্ঞান-১বরাগ্যেশধ্যশালিনে । 
নিধয়ে বাগ্‌বিশুদ্ধীনামক্ষপাদ্দায় তায়িনে” ॥ [ন্থায়স্চীনিবদন্ধ |] 
প “যদীয়তর্ককিরণৈরাস্তরধ্বাস্তসন্ততিম্‌। 
সন্তত্তরন্তি ভাস্বস্তমক্ষপাদং নমামি তম্‌॥” [ ন্যায়স্থত্রবৃত্তি | ] 
$ “নৈয়ায়িকন্বক্ষপাদঃ” । [ অমরকোষ । ] 


টপ 


১২ দার্শনিক-তর্কবিস্তা [ গোতম 


এইরূপে, ন্যায়দর্শনের বক্তা মহষি গোতমের “অক্ষপশদ'- 
নামে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ভাষ্যকার প্রাচীন বাত্স্যায়ন 
হইতে আরন্ত করিয়া বুত্তিকার নবীন বিশ্বনাথপর্যযন্ত ন্যায়- 
দর্শনের সকল আচার্্যই এই বিষয়ে নিরির্ববাদ। ইহাতে 
কাহারও কোনরূপ মতদ্বৈধ দেখা যায় না। বিশেষতঃ 
'ষড় দর্শনসমুচ্চয়' প্রণেতা জৈন দার্শনিক হরিভদ্র সুরিও নায়- 
মতকে 'আক্ষপাদমত' * বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । ইহাতে 
তিনিও যে ন্যায়দর্শনকার মহধি গোতমকে অক্ষপাদ'নামেই 
জানিতেন তাহা! বেশ বুঝা যায়। এই হরিভদ্র সুরি ৫৩৫ 
বিক্রমান্দে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, কাজেই ইনি বৈক্রম পঞ্চম শতাব্দীর 
শেষভাগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে 
পারে। জামনগরবাসী পণ্তিত হীরালালসম্পাদিত “জৈন-ধন্মম- 
প্রা£ীনেতিহাস”নামক গ্রন্থে ইহার বিবরণ আছে। সুতরাং 
নায়দর্শনপ্রণেতার নাম যে অক্ষপাদ' তাহাতে সন্দেহ করার 
কোনও কারণ নাই। এ সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ 
থাকিলে প্রাচীন ও নব্য নৈয়ায়িকের! এমন কি, জৈন হরিভদ্র- 
সুরি, অমরসিংহ, মাধবাচার্য্য প্রভৃতি দূরদর্শী পণ্ডিতগণ কখনও 
নিবিরবাদে ইহার উল্লেখ করিয়। যাইতেন না। যাহারা ন্যায়- 
দর্শনপ্রণেতার “অক্ষপাদ'নামেও সন্দেহ করিবেন, তাহার! 
* “আক্ষপাদমতে দেব: স্থট্িসংহারকৃচ্ছিবঃ। 
বিভৃনিত্যৈকসর্ববজ্ঞো নিত্য-বুদ্ধি-সমাশ্রয়ঃ'" ॥ [ যড়দর্শনসমৃচ্চয়। ] 
*আক্ষপাদাঃ নৈয়ায়িকান্তেষাং মতে' ইত্যাদি -মণিভদ্রটীকা। 


গোতম ] গ্রবেশিক! ১৩ 


সত্্যেরই অপলাপ করিবেন মাত্র, কখনও এঁতিহাসিক তথ্য- 
নির্ণয়ে কৃতকাধ্য হইতে পারিবেন না। 

এখন দেখিতে হইবে কাহার নামান্তর 'অক্ষপাদ? | 
'অক্ষপাদ' বলিয়। যে 'গোতম'কে ধরা যাইবে তিনিই ন্যায়- 
দর্শনের বক্তী-_এ কথ। নিঃসন্দেহে বল। যাইতে পারিবে । 

“বালীকিরামায়ণে বালকাণ্ডে ৫০শ সর্গে জানিতে পার! 
যায়, শতানন্দ জনকের পুরোহিত ছিলেন । এই শতানন্দ 
গোতমেরই বংশধর, কারণ, গৌতম ( গোতমের বংশধর ) 
৭" এব্প উক্তি আছে । এই শতানন্দের পিতা গোতম ও মাতা 
অহল্যা, রামায়ণে বালকাণ্ডে ৪৮-৫১শ সর্গে এরূপ সংবাদ পাওয়া 
বায়। শতপথব্রাহ্ষণেও পপ রহুগণের বংশধর গোতম যে 
বিদেহরাজের কুলপুরোহিত ছিলেন তাহাই বর্ণিত হইয়াছে । 

ক “শতানন্দং পুরস্কৃত্য পুরোহিতমনিন্দিতঃ ।৬। 

“প্রতিগৃহ তু তাং পূজাং জনকস্য মহাত্মনঃ” £৮। 
[ বাল্মীকিরামায়ণ, বালকাণ্ড--৫*শ স্্গ।] 

+ “গৌতমশ্চ শতানন্দো৷ জনকীনাং পুরোহিতঃ” | 

[ উত্তররামচরিত-*১ অঙ্ক |] 

? “বিদেঘে। হু মীধবোহগ্রিং বৈশ্বানরং মুখে বভার, তস্য গোতমে। 
রাহুগণ খষিঃ পুরোহিত আস, তন্মৈ হু ম্মামন্ত্যদীণো ন প্রতিশৃণোতি 
ন্েহগ্সিবৈ শ্বানরো মুখানিষ্পগ্ভাতাই ইতি” । 

[ মাধ্ন্দিনীয় শতপণত্রাঙ্ষণ--১ কাও, 9 অধ্যায়। ] 


১৪ দার্শনিক-তর্কবিষ্া৷ [ গৌতম 


সুতরাং বিদেহরাজ জনকের পুরোহিত শতানন্দ যে অহলাপত্তি 
রাস্থুগণ (রহুগণের বংশধর) গোতমেরই পুত্র ছিলেন, তাহা বল৷ 
যাইতে পারে। এইরূপে অহল্যাপতির নামই যে গোতম তাহ" 
নির্দেশ করা যায় । 
খণেদসংহিতার * প্রথম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে ৬২ সূক্তে 
গোতমের মন্্দ্র্ত্বে আভাস পীওয়া যায় । অথর্ববেদসংহিতার 
চতুর্থ কাণ্ডে ষষ্ঠ অনুবাকেও গোতমসম্পর্কে এইরূপ বরণন। 
আছে। খধ্েদসংহিতার প্রথম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে ২১শ 
বর্গে অনুক্রমণিকার ৭' ব্যাখ্য। করিতে যাইয়া ভাষ্যকার সায়ণা- 
চার্ধ্যও রহুগণের বংশধর গোতমকেই প্রস্তাবিত সৃক্তের খষি বা 
মন্ত্দ্রষ্টা বলিয়। প্রকাশ করিয়াছেন । 
উপনিষদাদি প্রাচীন গ্রন্থে গৌতমেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়। পীঁণিনিসুত্র পক অনুসারে গোতমের অপত্যই গৌতম । 
*  “সনায়তে গোতম ইন্দ্র নব্যমতক্ষদ্‌ ব্রহ্ম হরিযৌজনায় । 
স্থনীথায় নঃ শবসান নোধাঃ গ্রাতসক্ষ,িয়াবন্ূর্জগম্যাৎ্” | 
[ খখেদসংহিতা--১অ, ৫অ, ৬২ স্ুক্ত 1] 
পণ". “উপপ্রয়ন্তো নব গোতমে! রাহ্গণে। গায়ত্রং তিতি |” 
[ খথেদসংহিতা--১অ, ৫অ, ২১ বর্গ |] 
পরহ্গণনামা কশ্চিদ্‌ খষি*, তস্য পুত্র! গোতমোহস) স্থক্তস্য থষি:' | 
[ সায়ণভাব্য | ] 
£. “থস্যন্বক-বৃষি-কুরুভ্যশচ* | 
[ তদ্ধিতে, পাঁণিনি--অ £₹১ পা ১১ স্থত্র-+১১৪ | ] 


গোতম ] প্রবেশিকা ১৫ 


“গোতম' শব্দের উত্তর 'অপত্য' অর্থে 'অণ» প্রত্যয় করিলেই 
“গৌতম' পদটি নিম্পন্ন হয়। সুতরাং উপনিষদাদি প্রাচীন 
গ্রন্থে যে গৌতমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায় তাহ। বেদ- 
ব্রাহ্মণাদিগ্রন্থোক্ত রাহুগণ গোতমের বংশধরগণকেই লক্ষ্য 
করিয়া থাকে । মূল কারণের অভাবে যেমন কাধ্য হইতে পারে 
না, ঠিক সেইরূপ মূল খধি গোতমের অভাবেও “গৌতম'নামের 
উপপত্তি হয় না। যেখানেই গৌতমের প্রসঙ্গ আছে সেখানেই 
গোতমের গোত্রাপত্য ব৷ বংশধর বলিয়া বুঝিতে হইবে । গোতম 
ছাড় গৌতমের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা আকাশকুম্গুমকল্পন। 
ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে ন1। 

বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ে সপ্তম ব্রাহ্মণে *** যে 
“গৌতম শব্দের উল্লেখ আছে, ভাষ্যকার আচার্য শঙ্কর তাহার 
ব্যাখ্যায় “গৌতম'শব্দে 'গোতমগোত্রীয়' ণ" বলিয়াই প্রকাশ 
করিয়াছেন । “গৌতম? কাহারও নাম নতে, কারণ, এই বৃহদা- 
রণাক উপনিষদেরই চতুর্থ অধ্যায়ে % দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে মূলপুরুষ 
গোতমেরই উল্লেখ রহিয়াছে। 

* « স হোবাচ বায়ু গৌতম ততসুত্রং বাসুন| বৈ /শীত্ম সুত্রেণায়ং 
চ লোকঃ পরশ্চ লৌকঃ সর্ববাণি চ ভূতানি সন্দ্‌ব্ধানি ভবস্তি”' | 

| বৃহ্দারণ্যকোপনিষদ--৫ম অধ্যায়, "ম ব্রাহ্মণ । ] 


ণ" “গৌতমশ্চেতি গোত্রত2। 
[ বৃহদারণ্যকোপনিষদ--€৫ অ, ৭ ব্রা--শাঙ্করভাষ্য ।1 
%£ “ইমাবেব গোতম-ভরদ্বাজৌ, অয়মেব গোতমঃ, অয়ং ভরদ্ধাঙ্জ 


ইতি 1” [ বুহদারণ্যকোপনিষদ--৪ অ, ২ ত্রা।] 


ধ/ 
রে 


দার্শনিক-তর্কবিষ্ধা [ গোতম 


এইরূপে &% খখেদাদিগ্রন্থোক্ত রাহুগণ (রছুগণের বংশধর ) 
গোতম ও রামায়ণোক্ত অহল্যাপতি অভিন্ন ব্যক্তি হওয়ায় এবং 
মন্ত্্রষ্টা বলিয়া ইহার খষিত্ব ও পুরোহিত বলিয়া মহৎ দর্শিত 
সম্যক উপপন্ন হওয়ায় ন্যায়সূত্রের মত দার্শনিক গ্রন্থ রচনা 
করা এই বাহ্ুগণ অহল্যাপতি গোতমের পক্ষেই সম্ভব, অন্য 
কোন গোতমের এইরূপ দার্শনিকগ্রন্থপ্রণয়নে প্রমাণ বড় 
একটা পাওয়া যায় না। ন্যায়দর্শনের প্রণেতা গোভম-_ 
গৌতম নহেন। ইনি বেদাদিগ্রন্থোক্ত রাহ্থগণ খষি, আর, 
ইনিই অহল্যাপতি? | 

পরন্তু, খথেদাদিগ্রন্থোক্ত রাহুগণ গোতম আর অহল্যাপতি যদি 
একই ব্যক্তি হন, আর, এঁ রাহুগণকেই যদি ন্যায়দর্শনের বক্তা 
বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহ! হইলে ন্যায়দর্শনকারকে “গোতম' 
বল! যাইতে পারে না, 'শৌতম'ই বলিতে হয়, কারণ, অহলা" 
পতির নাম কোথাও 'গোতম” দেখ। যায় না, সর্বত্রই গৌতম” 
নামে ইহার উল্লেখ.দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণ বালকাণ্ডে 
৪৮-৫১শ সর্গে অহল্যাপতির বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে । 
সেখানে তাহাকে গৌতম'নামেই ৭' কীর্তন করা হইয়াছে 

৪. গঅয়ং চ গোতমঃ পুরোহছিততেন ন্ুক্তকতৃত্থেশ বা খথেদ- 
সংহিতা-তদ্ভাষ্যাথর্বববেদসংহিতা শতপথব্রাহ্ষণাদিযু অনেকেষু স্থলেষু উত্ত 
ইত্যস্ত সময়াদিনির্ণয়ে বেদ। এব প্রমাণানি” ইত্যাদি । 

[ ন্যারবাহিক-ভূমিকা--১৮-২৪ পৃষ্টা । ] 


গণ «গৌতনস্ত নরশ্রেউ ! পূর্ববমাসীন্মহাত্বনঃ | 
আশ্রমে! দিব্যসংকাশঃ স্ুরৈরপি সুপৃজিতঃ ॥ 


গোতম ] প্রবেশিকা ১৭ 


গতানন্দ তীহারই পুত্র বলিয়া উত্তররীমচরিতে শতানন্দের 
“গৌতম বিশেষণ দ্েখিয়াই শতানন্দের পিতাকে মূল পুরুষ 
গোতম'রূপে সিদ্ধান্ত কর! যায় না । শতানন্দের পিতার নাম 
গৌতম হইলেও গৌতমের অপত্য শতানন্দের গৌতম" বিশেষণটি 
উপপন্ন হইতে পারে । “গোতম' শব্দের উত্তর 'অপত্য” অর্থে অণ, 
প্রত্যয় করিলে যেমন “গৌতম পদটা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, ঠিক 
সেইরূপ “গৌতম” শব্দের উত্তরও “অপত্য? অর্থে অণ্‌* প্রত্যয় 
করিলে "গৌতম" পদটি নিম্পন্ন হইতে পারে। সুতরাং অহল্যা- 
পতির পুত্রকে 'গৌতম' দেখিয়া অহল্যাপতিকে 'গোতম' বলিয়। 
সিদ্ধান্ত কর! কল্পনা বৈ আর কিছুই হইতে পারে না। এঁতিহা- 
সিক তথ্য নির্ণয় করিতে যাইয়। এরূপ স্বকপৌলকল্পনার আশ্রয় 
লওয়! সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। রাহুগণ খষিও মূল পুরুষ 
গোতমের বংশধর *% বলিয়া 'গৌতম'ই হইয়। পড়েন । কাজেই, 
নযায়দর্শনের প্রণেতা মহষি গোতম রামায়ণোক্ত অহল্যাপতি 
নহেন, বেদাদ্রিগ্রন্থোক্ত রাহ্ুগণ খবিও নহেন। অহল্যাপতি 


ন চাত্র ভপ আতিষদহল্যাসহিতঃ পুরা । 
বর্ষপুগান্যনেকানি রাজপুত্র! মহাষশঃ ॥ 
[ বান্মীকিরামায়ণ, বালকাণ্ড”--৪৮ সর্গ 17 
 “১। আয়াম্তাঃ ২। শরহন্তঃ, ৩। কৌমণ্ডাঃ) ৪। দীর্ঘ- 
তমসঃ, ৫ | ওশনসং) ৬। কারেণুপালাঃ১ ৭। রাহ্গণাঃ ৮। সোম- 
রাজকাঃ, ৯1 বামদেবাঃ, ১*। বৃহছুকৃথাঃ |” 
[ বৌধায়নমুত্র-গোতমগণ, ২ অ।] 


১৮ দার্শনিক-তর্কবিদ্ধা [ গোতম: 


ব! রাহ্থুগণের “গোতম' -নাম কিছুতেই উপপন্ন হয় না; অথচ 
ন্যায়দর্শনপ্রণেতার নাম যে 'গোতম'__গৌতম' নহে, তাহ! 
অবিসংবাদিত সত্য বলিয়! ন্যায়সূচীনিবন্ধের শ্লোকে ও নৈষধ- 
চরিতের শ্লোকে প্রমাণিত হইয়াছে । অতএব এই 'মত গ্রহণ কর! 
যায় না। 

'রামায়ণাদি বহু গ্রন্থে আমরা অহল্যাপতি খষির গৌতম 
নামে উল্লেখ দেখিলেও এবং এদেশে এরূপ ঝুপ্রসিদ্ধি থাকিলেও 
মিথিলায় তিনি গোতম নামে প্রসিদ্ধ, ইহাও জান! যায়। বর্ত- 
মান দ্বারভাঙ্গা স্টেশনের ৭ ক্রোশ উত্তরে কামতৌল ষ্টেশন । 
সেখান হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূরে গোতমের আশ্রম নামে 
. প্রসিদ্ধ একটি স্থান আছে। তত্রত্য বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের কথায় 
জান যায় এ আশ্রমেই গোতম মুনি তপস্তা। করিয়। গোতমী গজ। 
আনয়ন করেন। তম্মধ্যে যে কূপ আছে, তাহা দেবদত্ত কুপ। 
এক সময়ে গোতমমুনি পিপাসার় পীড়িত হইয়!৷ দেবগণের নিকটে 
জলপ্রার্থী হইলে দেবগণ অদূরস্থ কুপকে উদ্ধৃত করিয়া যেদিকে 
গোতম ধাষি অবস্থান করিতেছিলেন সেই দিক্‌ দিয়! বত্রভাবে 
প্রেরণ করেন। এইরূপে কুপ লইয়া দেবগণ জলের দ্বারা গোতম 
. খধিকে পরিতৃপ্ত করেন । খথ্দসংহিতায় এইরূপ বর্ণন আছে। 

পূর্বোক্ত গোতমের আশ্রমের ছুই ক্রোশ দূরে আহিরিয়া' নামে 
প্রসিদ্ধ অহল্যাস্থান আছে। বর্তমান ছাপরা' নগরীর সন্নিহিত 
 শঙ্গাতীরেও অহল্যাপতি গোতমের অপর আশ্রম ছিল। কিছু 
দিন পুর্ব মহধি গোতমের স্মরণার্থ এ স্থানে “গোতম-পাঠ- 


গোতম ] প্রবেশিকা ১৯ 


শালাস্নামে একটি পাঠশাল! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সদাশয় 
গবর্ণমেন্ট এ পাঠশালায় মাদিক ৫০২ টাক! সাহায্য প্রদান 
করিতেছেন। কিন্তু মিথিলার আশ্রমেই শ্যায়সুত্র রচিত হই- 
য়াছে, মিথিলাতেই স্যায়সুত্রের প্রথম চর্চা, ইহা মৈথিল পণ্ডিত- 
গণের নানা কারণে বিশ্বাস। (পূর্বোক্ত গোতমের আশ্রম: 
ন্ন্ধে ট্মুখিলবার্তা “ভারতবর্ষ” পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের জ্যৈষ্ঠ; 
সখখায দ্য )। বস্তুত; ধথেদসংহিতায় গোতম খবির কৃপ- 
লাভের কথা আমরা দেখিতেছি। এ মন্ত্রের * পূর্ববমন্ত্রের 


* “জিক্ষং ভুন্ুদেহবতং তয় দিশাহ 
সিংচন্ন,ৎসং গোতমায় তৃষ্ণজে। 
আগচ্ছংতীমবস! চিত্রভানবঃ 
কামং বিপ্রস্ত তর্পয়ংত ধামভিঃ” 1১১1 
[ খখেদদসংহিতা--১ম, ১৪ অ, ৮৫ ৃত্ত ॥ ] 
সায়ণ-ভাষ্য £-- 


“মরুতোহবতহ উদ্ধৃতং কুপৎ যস্তাৎ দিশি খধিব্বসতি “তয়! দিশা 
“জিদ্ষং বক্রং তিথ্যঞ্চং “নু্থদে' প্রেরিতবন্তঃ। এবং কৃপং নীত্বা! খধ্যাশ্রমেহ- 
বস্থাপ্য 'তৃষ্ণজে' তৃষিতায় “গোতমায়' তদর্থং 'উত্নং জলপ্রবাহং কৃপাদুদ্বত্য 
“অসিঞ্চন্। আহাবেহবানয়ন। এবং কৃত্বা “ইম' এনং স্তোতারং খষিং 
“চিত্রভানবো? বিচিন্রদীপ্তয়ন্তে মরুতোহিবসা' ঈদূশেন রক্ষণেন মহ 'আগ- 
চ্ছস্তি' তত্পমীপং প্রাপ্ু,বন্তি । প্রাপ্য চ “বিপ্রন্য” মেধাবিনো গোতমস্ত 
কাম অভিগাষং 'ধামভিঃ' আমুষো৷ ধারকৈরুদকৈ 'ন্তপর্স্ত' অতপয়ন্‌” | 


২০ দার্শনিক-তর্কবিদ্তা [ গোতম 


ব্যাখ্যায় সায়ণীচাধ্য পুর্বোক্তরূপ আখ্যায়িকার বর্ণন 
করিয়াছেন। রাহ্থুগণ গৌতম এ সুক্তের খষি' | * 

এই বিবরণে তর্কবাগীশ মহাশয়ও দ্বিবেদী মহাশয়ের মতই 
অনুসরণ করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। তর্কবাগীশ মহাশয়ও 
রাহ্ুগণ গোতম আর অহল্যাপতি খষিকে একই ব্যক্তি বলিয়! 
ধরিয়া নিতেছেন কিন্তু আবার, “দ্বিবেদী মহাশয়ের যুক্তির বিচার 
না করিয়া এখন এই সিদ্ধান্তে বক্তব্য এই যে" ইত্যাদি বাকো 
ন্যায়দর্শনকারের নাম "গৌতম" বলিয়া স্থির করিতে চেষ্টা 
পাইয়াছেন। 


অতএব দেখা যাইতেছে, তর্কবাগীশ মহাশয় রাহুগণ অহল্যা- 
পতি যুনিকেই ন্যায়দর্শনের বক্তা। বলিয়া স্বীকার করিলেও তীহার 
মতে ইহার নাম “গৌতম, কাজেই দ্বিবেদী মহাশয়ের ন্যায় 
তিনি ন্যায়দর্শনপ্রণেতাকে “গোতম” বলিয় গ্রহণ করিতে গ্রস্তত 
নহেন। বাস্তবিক, রাহুগণ খষিকেই অহল্যাপতি বলিয়। স্বীকার 
করিলে, আর, অহল্যাপতিকেই ন্যায়দর্শনকার বলিয়া ধরিয়া 
লইলে ন্যায়দর্শনপ্রণেতার নাম যে 'গৌতম'ই হইব পড়ে, 
গোতম” হইতে পারে না তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই । এই 
জন্যই বোধ হয়, তর্কবাগীশ মহাশয় ন্যায়দর্শনকারকে “গোতম' 
ন। বলিয়া "গৌতম" বলিয়াই প্রচার করিতে চান। তাহার এন্নপ 


ক [বাৎশ্যায়নভাব্যতূ'মিকা--২৩-২৪ পৃষ্ঠা ( তর্কবাগীশ । )] 


গোতম ] প্রবেশিকা ২১, 


সিন্ধান্তের মূলে স্ৃন্দপুরাণের একটি শ্লোক * ভিন্ন আর কিছুই 
নাই। কিন্তু বল! বাহুল্য, এই শ্লোকের পুব্বাপর "* উপক্রম 
উপসংহারের দিকে লক্ষ্য করিলে ইহাতে তেমন আস্থা স্থাপন 
করা যায় না। গৌতমেশ্বর লিঈসম্পর্কে ক্ন্দপুরীণে মীহেশ্বর খণ্ডে 
কুমারিকাখণ্ডে ৫৫ম অধ্যায়ে বর্ণন1 দেখিতে পাওয়া যায়। এই 


* “অক্ষপাদো! মহাযোগী গৌতমাধ্যোইভবন্ধুনিঃ । 
গোদাবরীসমানেত। অহল্যায়াঃ পতিঃ গুভুঃ ॥৮ 
[ স্বন্দপুরাণ, মাহেশ্বরখও--কুমারিকাখণ্ড৮৫৫অ, ৫ শ্লোক । ] 

প" এম্থত উবাচ,__ 

ইতি বান্রব্যবচনমাকণ্য কুরুনন্দনঃ। 

প্রাণমন্নারদং ভক্তযা বিম্মিতঃ পুলকার্বিতঃ ৪১। 

গুপুক্ষেতস্য মাহাত্ম্যং শুখানত্বম্ুখান্মুনে ! । 

তৃপ্তিং নৈবাধিগচ্ছামি তৃয়ন্তদ্‌ বক্ত,মহসি ।৩| 
নারদ উবাচ, _. 

মহালিঙ্গস) বক্ষ্যামি মহিমানং কুবদ্ধহ ! । 

গৌতমেশ্বরলিঙ্গন্ত সাবধানঃ শুণুষ তৎ 481 

অক্ষপাদো৷ মহাযোগী গৌতমাখ্যোহভবনুনিঃ | 

গোদাবরী-সমানেতা অহল্যায়াঃ পতিঃ প্রতৃঃ ॥ £॥ 

গুধক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং স চ জ্ঞাত! মহোতমম্‌। 

যোগসংসাধনং কুর্ধন্নত্র তেপে তপো৷ মহৎ ॥৬। 

যোগনিছ্বিং ততঃ প্রাপ্য গৌতমেন মহাত্মনা । 

তন্ত্র সংস্থাপিতং লিঙ্গং গৌতমেশ্বরসংজয়া” 1৭8 

[স্বন্দপুরাণ, মাহেশ্বরখণ্ড--কুমারিকাথণ্ড--৫৫ অ।] 


২২ দার্শনিক-তর্কবিদ্ধা। [ গোতম 


: প্রসঙ্গে পঞ্চম শ্লোকে অস্থানে গৌতমের অক্ষপাদ, অহল্যাপতি 
প্রভৃতি ব্যর্থ বিশেষণের কোনও উপযোগিতা নাই, অথচ 
এখানে গৌতমের যতগুলি বিশেষণ দেওয়া যাইতে পারে 
তাহাতে কোনরূপ ত্রুটি কর! হয় নাই, কাজেই প্রয়োজন বুঝিয়! 
নিজের ইষ্ট সিদ্ধ করিবার ইচ্ছায়, পরবর্তী কেহ এই শ্লোকটি 
এরূপ ভাবে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। 
আর, যদি এই শ্লোকটিকেও প্রামাণিক বলিয়াই গ্রহণ করা 
যায়, তাহ! হইলেও গোতমের অপত্য বলিয়া ইহার গৌতম 
নামেরই উপপত্তি হয়। ন্যায়দর্শনকারের অপর নাম অক্ষপাদ 
হওয়ায় তর্কবাগীশ মহাশয়ের মতে জনকের বংশধর বলিয়া যেমন 
রাজন্বি জনক জনক নামে অভিহিত হইতে পারেন, ঠিক তেমনি 
অক্ষপাদের বংশধর বলিয়া! অহল্যাপতি গৌতমও অক্ষপাদ নামে 
অভিহিত হইতে পারেন । হ্বন্দপুরাণের একটি শ্লোকে অহল্ঠা- 
পতি গৌতমকে অক্ষপাদ' বলাতেই তাহাকে ন্যায়দর্শনের বক্তা 
বলিয়া গ্রহণ কর৷ যায় না। হ্যায়দর্শনকারের নাম অক্ষপাদ 
গোতম, অক্ষপাদ গৌতম নহে-_ইহা! আমরা পূর্বেই প্রমাণ 
করিয়। আসিয়াছি। সুতরাং “গৌতম? কেহ যদি 'অক্ষপাদ' বলিয়া 
কোথাও নির্দিষ্ট হইয়। থাকেন, তাহা হইলে তিনি ন্যায়দর্শনকার 
অক্ষপাদ গোতমের বংশধরই হইতে পারেন, নিজেই ন্যায়দর্শনের 
প্রণেতা বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন না। অল্যাপতি গৌতম 
যে গোতমেরই বংশধর তাহা তর্কবাগীশ মহাশয়ও স্বীকার করি- 
যাছেন। কাজেই উহাকে হ্যায়দর্শনকার না বলিয়া! হ্যায়- 


গোতম ] প্রবেশিকা ২. 


দর্শনকার গোতমের বংশধর বলিলে কোনরূপ আপত্তির কারণ 
দেখা যায় না। ফলতঃ, ন্যায়দর্শনকার গোতমের বংশধর হইলেই 
অহল্যাপতি গৌতমকে অক্ষপাদ বল! যাইতে পারে। তাহাতে 
পুর্র্ধাপর সামপ্তস্তও রক্ষিত হয়, প্রকৃত তথ্যও উদঘাটিত হইয়৷ 
খাকে। 

নৈষধোক্ত শ্লোকসম্পর্কে তর্কবাগীশ মহাশয় নিতান্ত কষ্ট- 
কল্পনার আশ্রয় নিয়া ন্যায়দর্শনপ্রণেতাকে গগৌতম'নামে 
প্রকাশ করিতে চেষ্ট। পাইয়াছেন। তিমি লিখিয়াছেন, টি 
স্তায়নভাষ্যভূমিকা-_২৩ পৃষ্টা) শ্্রীহর্য গৌতম বলিয়াও এ 
উপহাস বর্ণন করিতে পারিতেন। কারণ, গৌতম অর্থাৎ গো- 
শ্রেষ্টের বংশধর এই অর্থেও গৌতম বলিয়া চার্বাক এ ভাবে 
উপহাস করিতে পারেন”। কিন্তু বলা বাহুল্য, এঁতিহাসিক 
হিসাবে কল্পনার কিছুই মূল্য নাই। এরূপ কষ্টকল্পনা করিতে 
যাওয়া এস্থলে নিশ্িয়োজন। “গৌতম' (গোশ্রেষ্ঠ) বলাই 
“গৌতম? € গোশ্রেষ্টের বংশধর ) বলা অপেক্ষা সমধিক স্বাভা- 
বিক ও যুক্তিসঙ্গত। বিশেষতঃ, “গৌতম” না৷ বলিয়া “গোতম' 
বলাতে শ্রীহর্ষ যে ন্যায়সূত্রকারকে 'গোতম' বলিয়াই জানিতেন, 
তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ করার কারণ নাই। এ কথা পরি- 
শেষে তর্কবাগীশ মহাশয়ও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 
ষড় দর্শনটাকাকৃণ্ড বাঁচস্পতি মিশ্র ন্যায়সুচীনিবন্ধে যে ভাবে 
শ্লোক লিখিয়। গিয়াছেন তাহাতে তিনিও যে গ্চায়সুত্রকারকে 
“গোতম' বলিয়াই জানিতেন, তাহা সম্যক উপপন্ন হইয়া থাকে । 


২৪ দার্শনিক-তর্কবিষ্ঠা। [ গোতম 
্টায়সূচীনিবন্ধোক্ত শ্লোকে কুনিবন্ধপক্ক-মগ্তর শব্দ ও গোতম- 
সুগকী” শব্দের উল্লেখ আছে। এস্থলে “গৌতমসুগবী” শব্দ 
কল্পনারই অবকাশ নাই; কারণ, তাহাতে শ্লোকের অর্থসঙ্গতিই 
হইতে পারে না, রূপকোখাপিত শ্রিষ্ট ভাবের ভাবনা! ভাবিতে 
পারা যায় না। কাজেই “গোতম' না! বলিয়! "গৌতম" বলিয়া 
প্রচার করার চেষ্টা বাড়াবাড়ি মাত্র। ন্যায়সূচীনিবন্ধোক্ত 
শ্লোক চিন্তা করিলে এরূপ বলা যায় না৷ 
- দ্বিবেদী মহাশয়ের রাহুগণ খষি অহল্যাপতি-_গৌতম' বলিয়া 
ন্যায়দর্শনপ্রণেতা অক্ষপাদ গোতম' নহেন, কারণ, অহল্যাপতি 
মুনির 'গোতম" নাম কিছুতেই উপপন্ন হয় না। তর্কবাগীশ 
মহাশয়ের অক্ষপাদ অহল্যাপতি “গৌতম"ও এঅক্ষপাদ গোতম' 
নহেন বলিয়া ন্যায়দর্শনের প্রণেতা হইতে পারেন না। 
ইহাদের সিদ্ধান্তিত অহল্যাপতি গৌতম ন্যায়দর্শনপ্রাণেতা 
মহবি অক্ষপাদ্দ গোতমের বংশধরমাত্র হইতে পারেন । 

ইহাতে ডসন সাহেব ও ভট্ট মোক্ষমূলার্‌ সাহেবের মতও 
যে বিচারসহ নহে তাহাও বেশ প্রমাণিত হইতেছে । 

ন্যায়সুত্রপ্রণেতার নাম অক্ষপাদ, ইহা সর্ধবাবাদিসম্মত, 
কিন্তু অক্ষপাদ শব্দের অর্থ কি, কেনই বা গোতমের অক্ষপাদ 
নাম হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিতে না 
পারিলে ন্যায়সূত্রকারের প্রকৃত নাম যে 
'গোতম' "গৌতম" নহে তাহ! সিদ্ধান্তিত হইলেও ইনি কে, 
কখন-কোন্‌ স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা! ঠিক করিয়া 


গোতম-দীর্ঘতমা | 


গোতম ] প্রবেশিক! ২৫ 


বলিবার কোনও উপায় নাই। সুতরাং এতিহাসিক হিসাবে 
সম্প্রতি গোতমের “অক্ষপাদ' নামসম্পর্কে কারণ অনুসন্ধান 
করা প্রয়োজন । 

দ্বিবেদী মহাশয় অক্ষপাদ' শব্দের, অর্থসঙ্গতি করিতে গিয়া 
একটি পৌরাণিক বার্তার *% অবতারণা করিয়াছেন । এই 
বিবরণই “বাচস্পত্য পণ" অভিধানে অন্য প্রকারে বমিত আছে । 
বিশ্বকোষেও £ “বাচস্পত্য'ফুত বিবরণেরই অনুবাদ করা! হইয়াছে 
মাত্র। 

* পকদাচিদ্‌ বেদব্যাসাপরনামধেয়ঃ কৃষ্ণছৈপায়নমহষি গোতমেন 
সঙ্গতঃ ইদমূচে, যদনেন জীবব্রক্ষণো উভেদন্তর্কেণ প্রতিপাদিত ইত্যস্ত মুখং 
নাবলোকয়িষ্যামীতি তাবদেব গোতমেন মহধিণ| ব্যাসম্তাবলো কনার্থং 
পাদঃ প্রসারিত ইতি পানে চক্ষুঃ স্তাতং ততশ্চ ব্যাসো। গোতমমক্ষপাদ- 
নায়। স্কতবানিতি পৌরাণিকীং কথাং কথযন্তি বৃদ্ধাঃ ৷ ইমামেব কথাং ভঙ্গ্য- 
স্তরেণ সমৃদ্ধত্য বাচম্পত্যে বৃহদভিধানেহক্ষপাদশবে শন্বার্থমমন্রঃ 
কৃত ইতি” ] 

[ ন্যায়-বাড়িকভূমিক।--২৪ পৃষ্ঠা । ] 

1 “অক্ষপাদ্দ--অক্ষং নেত্রং দর্শনসাধনতয়া জাতং পাদেহন্ত । 
ন্যায়সৃত্রকারকে গৌতমে মুনৌ | স হি ম্বমতদূষকন্তয ব্যাসন্ত মুখদর্শনং চক্ষু! 
ন কর্তব্যমিতি প্রতিজ্ঞায় পশ্চাৎ ব্যামেন প্রসাদিতঃ পাদে নেত্রং প্রকাশ্য ত তং 
দৃষ্টবানিতি পৌরাণিকী কথা” । 

[ বাচম্পত্য--অক্গপাদ শব | | 

4 “অক্ষে চক্ষষি জ্ঞানে বা গমনং যস্য। বহুত্রী, অক্ষং দর্শনশক্তিঃ 

পাদে প্রকাশিতং যন্তু” । [ বিশ্বকোষ--অক্ষপাদ শব্ধ । ] 


২৬. দার্শনিক-তর্কবিষ্ধা! [ গোতম 


মহধি গোতম ন্যায়সূত্রে যুক্তিতর্কের সাহায্যে জীব ও 
ব্রন্মের ভেদ প্রতিপাদন করিয়াছেন । সেই জন্য জীব ও ব্রন্গের 
একত্বপ্রতিষ্ঠাতা * মহি কৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাস গোতমের মুখ 
আর দেখিবেন ন। রলিয়। প্রতিজ্ঞা করেন। ইহাতে মহৰি 
গোতম, বেদব্যাস যাহাতে দেখিতে পারেন তজ্জন্য নিজের 
পা বাড়াইয়া দেন, পাদে চক্ষু জন্মে, তাহাতে বেদব্যাস 
“গোতম'কে “অক্ষপাঁদ" বলিয়! প্রশংসা করিতে থাকেন । অতঃপর 
গৌতম অক্ষপাদনামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন? । 

গৌতমের অক্ষপাদ নামসন্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত 
আছে যে, গৌতমের শিষ্য কৃষ্ণদৈপায়ন ব্যাস একসময়ে 
গৌতমের মতের নিন্দা করায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞ! 
করেন যে, আর এ চক্ষুর দ্বারা উহার মুখ দর্শন করিব 
না। শেষে বেদব্যাস স্তৃতির দ্বারা তাহাকে প্রসন্ন করিলে তিনি 
পুর্বব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করতঃ যোগবলে নিজচরণে চক্ষু সৃষ্টি 
করিয়া তন্ছারা বেদব্যাসকে দর্শন করেন। তখন বেদব্যাস 
অক্ষপাদনামোল্লেখে তীহার স্ততি করায় তিনি তখন হইতে 
অক্ষপাদনামে অভিহিত হন। এই প্রবাদের মূলে এরূপ ঘটন! 
আছে কিনা ব! থাকিতে পারে কিনা, তাহা বুঝিতে পারি নাই । 
পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাঁশয়ও বাচস্পত্য অভিধানে 
( অক্ষপাদ শব্দে) পুর্বোক্ত প্রকার প্রবাদের উল্লেখ করিয়া! 
লিখিয়াছেন,_ইহা! পৌরাণিক কথা । কিন্তু অশেষশাক্্রদর্শী তর্ক- 
বাচস্পতি মহাশয় অন্যান্য স্থলে পুরাণাদি গ্রন্থের নামাদি উল্লেখ 


গোতম ] প্রবেশিক! ২৭, 


করিয়াও এ স্থলে এ কথা৷ কোন্‌ পুরাণে আছে, তাহার কোনই 
উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ তিনিও পূর্বোক্ত প্রবাদানুসারে 
একথা! কোন পুরাণে আছে, ইহা! বিশ্বাস করিয়াই এ কথ! 
লিখিয়াছেন। কিন্তু কোন প্রবাদই একেবারে নিন্মুল হয় না । 
এতিহথ বা জনশ্রুতির নিরপেক্ষ প্রামাণ্য না থাকিলেও উহার 
মূল একটা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। জিজ্ঞাসার ফলে 
জানিতে পারিয়াছি যে, % দেবীপুরাণের শুস্তনিশুস্তমথন-: 
পাদে গৌতমের অক্ষপাদ নাম ও ন্যায়দর্শন রচনার কারণাদি 
বর্ণিত আছে। সেখানে বর্ণিত হইয়াছে যে, রজিপুত্রগণের 
মোহনের জন্য এক সময়ে নাস্তিক্যমতের প্রচার হয়) তাহার 
ফলে যাগযজ্ঞাদি বিলুপ্ত হইতে থাকে । তখন দেবগণ শিবের, 
আরাধনা করিয়া তীহার আদেশে গৌতমের শরণাপন্ন হন। 
গৌতম তখন নাস্তিকামত নিরাসের জন্য যাত্রা করিলে, শিব 
শিশুরূপে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নাস্তিক্যমতের অনুকূল 


* *নিখিলশান্ত্রদর্শী, নানাশান্তগ্রন্থকার, অক্ষপাদ গৌতমবংশধর, 
হ্বনামখ্যাত পুজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয়কে আমি 
গৌতম্রে অক্ষপাদ নামের প্রবাদসন্বদ্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি অন্ুগ্রহ- 
পূর্বক প্রাচীন পুস্তক হইতে এই বচনগুলি লিখিয়া পাঠাইয়্াছেন। আমি 
ইহা তাহার নিকটেই পাইয়াছি অন্যত্র পাই নাই। এজন্য তাহার নিকটে 
চিরকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি । তাহার মতেও স্থায়স্ত্রকার অহ্ল্যাপতি 
গৌতম । (দেবীপুরাণের এই অংশ মুত্রিত হয় নাই 1” ) 

[বাৎস্তায়নভাষ্যভূমিকা--+২৭ পৃষ্টা |] 


২৮ দার্শনিক-তর্কবিদ্ধা [ গোতম 


তর্ক করিতে থাকেন। সপ্তাহকাল বিচারে কাহারও পরাজয় 
না হওয়ায় গৌতম চিস্তিত হইয়া মৌনভাব অবলম্বন করিলেন । 
ত্রখন শিব গৌতমকে উপহাস করিয়া বলেন যে,* “হে বেদধন্মর্জ 
মুনে! মেধাবিন্! তুমি এই ক্ষুদ্র নাস্তিক বালক আমাকে 
পরাজিত ন1 করিয়৷ কেন মৌনাবলম্বন করিয়াছ ? তুমি কিরূপে 
সেই বৃদ্ধ, লোকসম্মত বিদ্বান নাস্তিকগণকে মহাযুদ্ধে নিরস্ত 
করিবে? অতএব শীঘ্র পলায়ন কর। তখন গৌতম মুনি 
তাহাকে শিব বলিয়া বুঝিয়া তাহার স্তব করিলে শিব তাহার 
প্রার্থনানুসারে তীহাকে বুষবাহনরূপ দর্শন করাইলেন এবং 
সাধুবাদ করিয়া বলিলেন যে, তুমি তর্ককুশল, তুমি ভিন্ন বাদ- 
যুদ্ধের দ্বারা আর কে আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে ? আমি 
তোমার এই বাদের জন্য সন্থুষ্ট হইয়াছি। আমি তোমার 
নাম ধারণ করিব, তুমি ত্রিনেত্র হইবে । 


"ভো। মূনে বেদধর্মজ্ঞ কিং তৃফীমাস্যতে চিরং 
মামনিজ্জিত্য মেধাবিন্‌ ক্ষুদ্রনাস্তিকবালকং ॥ 
কথস্ বিছুষে! বৃদ্ধান্‌ নান্তিকান্‌ লোকসম্মতান্‌ । 
বিজেষ্যসি মহাযুদ্ধে তৎ পলায়ম্থ মা চির্ম্‌ ॥ 
সাধু গৌতম! ভত্রস্তে তর্কেযু কুশলো হাদি। 
ত্বানৃতে বাদযুদ্ধেন কো মাং তোষয়িতুং ক্ষমঃ ॥ 
অনেন তব বার্দেন তোধিতোহ্হং মহামুনে । 
'তঙ্গাম ধারগিষ্যামি তং ত্রিনেত্রো তবিষ্যসি ॥ 


গৌতম - প্রবেশিকা ২৯ 


শিব যখন এই সকল কথা বলেন, তখন তাহার বাহন বুষ 

নিজদন্তলিখিত প্রমীণাদি ষোড়শ পদার্থকে প্রদর্শন করতঃ 
জ্স্তন করেন। পম্চাৎ শিবের কৃপা লাভ করিয়া গৌতম মুনি 
এঁ ষোড়শ পদার্থের ঈক্ষা। অর্থাৎ দর্শন করায় তিনি “আত্বীক্ষিকী” 
নামে বিষ্ভা৷ পৃথিবীতে প্রকাশ করেন এবং শিবের আদ্েেশবশতঃ 
তিনি নান্তিক্যমতনাশিনী এ বিষ্ভাকে দশদিনে শিষ্যদিগকে 
অধ্যয়ন করান। তাহার কিছুকাল পরে বেদব্যাস- গুক 
গৌতমের আজ্ঞানুসারে সমাবর্তনের পরে গৃহস্থ হইয়৷ ব্রহ্মসূত্রে 
তর্কের নিন্দা করেন। তাহা! শ্রবণ করিয়া গৌতম, বেদব্যাসের 
প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া এই চক্ষুর দ্বারা তাহার মুখ দেখিব না, এইরূপ 
প্রতিজ্ঞ! করেন। বেদব্যাসও গুরু গৌতমের ক্রোধবার্তা পাইয়া! 
ইত্যেবং ক্রবতঃ শস্তোর্জভূত্তে বাহনে। বৃষঃ । 
দশয়ন্‌ দস্তলিখিতান্‌ প্রমাণাদীংশ্চ যোড়শ ॥ 
শস্তোঃ কৃপামন্থপ্রাপ্য যদীক্ষামকরোন্মুনিঃ | 

তেন চাস্বীক্ষিকীসংজ্ঞাং বিদ্যাং গ্রাবর্তয়ৎ ক্ষিতৌ। 

আদেশেন শিবন্তৈব স শিষ্যান্‌ দশভিদ্দিনৈঃ। 

পাঠয়ামাস তাং বিদ্যাং নাস্তিক্যমতনাশিনীং ॥ 

ততঃ কালেন কিয়তা ব্যাসে। গুরুনিদেশতঃ | 

সমাবৃতো! গৃহস্থোহভূদ্েদব্যাথযান-কোবিদঃ ॥ 

স তর্কং নিন্দয়ামাস ব্রহ্ষন্ত্রোপদেশকঃ। 
তক্ছ বা গৌতমঃ ভুদ্ধে। বোদব্যাসং প্রতি স্থিতঃ ॥ 

প্রতিজজ্ঞে চ নৈতাভ্যাং দৃগভ্যাং পশ্তামি তনুখং | 
ফঃ শিষ্যো ছে বৈ তর্কং চিরার ওরুসম্মতং । 


৩০ দার্শনিক-তর্কবিদ্ভা [ গোতম 


শীত্র গৌতমের নিকটে আসিয়া! তাহার পাদদ্য়ে পতিত হইয়া 
বলেন যে, আমি কুতর্কের নিন্দা করিয়াছি । তখন গৌতম মুনি 
পরসন্ন হইয়া পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞ। স্মরণ করতঃ নিজচরণে চক্ষু স্ফুটিত 
করেন, তজ্জন্য তিনি অক্ষপাদ নামে অভিহিত হইয়াছেন |” 
পূর্ব্বোক্ত বচনগুলির প্রামাণ্যবিষয়ে সন্দেহ থাকিলে 
উহ্বাই যে গৌতমের অক্ষপাদ নামাদিসম্বন্ধে পূর্বোক্ত প্রকার 
প্রবাদের মূল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। 
সুতরাং এ প্রাচীন প্রবাদের মূল পুর্বের্বাক্ত বচনগুলি যে আধু- 
নিক নহে, ইহা! বুঝা যায়” % 
যদিও উল্লিখিত পৌরাণিক কথা কোন্‌ পুরাণে আছে, বাচ- 
স্পত্যে তাহার কোনও উল্লেখ নাই, তথাপি এঁতিহাসিক হিসাবে 
ইহার কোনও মূল্য নাই, এরূপ বল! যায় না, কারণ, স্মরণাতীত 
কাল হইতেই পণ্তিতসমাজে ইহ! প্রসিদ্ধ আছে, বিশেষতঃ, স্যায়- 
দর্শনের নিন্দাপ্রসঙ্গেও এই আখ্যায়িকাটি সচরাচর উল্লিখিত হইয়। 
থাকে-_এমন কল্পন! করিয়া যাহারা এই গরবাদেরও একটা মূল 
ব্যাসোহপি ভগবাংস্তম্ত গুরোঃ কোপং বিষৃশ্ চ। 
আযযৌ তবরিতন্তত্রবত্রা ভৃদেশী তমো মুনিঃ ॥ 
অসকৃদ্দগুবদ্‌ ভূত্ব! পায়ো: প্রণিপত্য চ। 
প্রসাদয়ামাস গুরুং কুতর্কে নিন্দিতো। ময় ॥ 
প্রসন্ন গৌতমে! ব্যাসে প্রতিজ্ঞাং স্বাঞ্চ সং্বরন্‌। 
পাদেহক্ষি স্ফোটয়ামান সৌহক্ষপাদস্ততোইহভবৎ" ॥ 
[ দেবীপুরাণ--শুস্তনিশগমথনপাদ-- ১৬ অ।] 
* [বাংস্যায়নভ'ফ্যভূমিকাঁ_২৬-২৮ পৃষ্ঠা। ] 


গোতম ] প্রবেশিক৷ ৩১ 


আছে বলিয়া স্বীকার করিতে চান তাহাদিগকে আমর! বলিতে 
পারি, _বাস্তবিক, তর্বমাত্রই ষে অপ্রতিষ্ঠ এমন কথ। বেদব্যাস 
বলেন নাই। তর্কমাত্রেরই অপ্রতিষ্ঠ। হইলে লোকষাত্রাই চলিতে 
পারে না। বিচারের দ্বার! ধন্মনির্ণয়ের স্যায় ব্রহ্মনির্ণয় করিতে 
গেলেও বেদের অবিরৌধী তর্কের আবশ্যকতা আছে । বিচার- 
দ্বারা স্বমত প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে তর্ক অবলম্বন ন। করিয়া চলে 
না। তর্কমাত্রেরই যদি প্রামাণ্য-দন্দেহ থাকে তাহ হইলে, 
তর্কমাত্রের অপ্রতিষ্ঠাও তর্কের দ্বারা প্রতিপাদন করা যায় না। 
সুতরাং বেদব্যাস ব্রহ্ষসূত্রে % তর্কমাত্রকেই নিন্দা করেন নাই, 
অসৎ তর্কেরই নিন্দা করিয়াছেন। নাস্তিক হেতুবাদের নিরাস 
করাই বেদব্যাসের উদ্দেশ্য ছিল, বাস্তবিক, গোতমের ন্যায়মতের 
নিন্দা কর। তীহার উদ্দেশ্য ছিল ন।। ত্রন্মসূত্রের ভাষ্যকার আচার্য্য 
শঙ্কর ৭ ও ভামতীকার আচাধ্য বাচস্পতি মিশ্র গ প্রভৃতি 





* “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথান্মের়মিতি চেদেবমপ্)বিমোক্ষ গ্রসন্ঃ” | 
[ ব্রহ্ষৃত্র--২ অ, ১ পা, ১১ কুত্র। ] 
শ. “তম্মাদ্‌ ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপন্াসমুখেন বেদাত্ত-বাঁক্য-মীমাংসা- 
তদবিরোধি-তর্কোপকরণা! প্রস্তুয়তে'” । 
| শারীরকভাষ্য--১ম সুত্র ।] 


4  পন্ুত্রতাৎপধ্যমূপসংহরতি--তম্মাদ্িতি । বেদান্ত-মীমাঃসা তাবৎ 
তর্ক এব, তদ্বিরোধিন্শ্চ যেইন্তেথপি তর্কা অধ্বরমীমাংন।য়াৎ ন্যারে চ বেদ- 
প্রত্যক্ষাদি-গ্রামাণ্য-পরিশোধনাদিষুক্তান্তে উপকরণ যস]াঃ সা তথোক্তা ”। 

[ ভামতী-- ১ম সুজ ] 


৩২ দার্শনিক-তর্কবিষ্ভা [ গোতম 


মনীধিগণও এইরূপ কথাই বলিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ সৎ তর্ক 
যথার্থ জ্ঞানের উপযোগী একথ! নব্যন্ঠায়ের প্রবর্তক উপাধ্যায় 
গঙ্গেশ “তত্বচিন্তামণি' গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন, প্রবত্তর্ণ নব্য- 
ন্যায়ের ব্যাখ্যাকার শিরোমণি, জগদীশ * গুভৃতি পণ্ডিতেরাও 
তাহাই সমর্থন করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস 
্যা়রত্ব মহাশয় অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া এ সূত্রটিকেই 
অদ্বৈতমতথণগ্নে প্রধান অবলম্বন বলিয়া ধরিয়াছেন, কিন্তু 
তাহার ন্যায় সুপপ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে উহ! কতদূর সঙ্গত হইয়াছে 
তাহ। মুধীগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। মহামহোপাধ্যায় 
পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয়ের মত নানাশাস্ত্রদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তিও 
কেবলনৈয়ায়িক রাখালদাসের ধু'য়! ধরিয়া “দৈতোক্তিরত্বাবলি। 
নামক গ্রন্থে অদ্বৈতমতের নিরাস করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন»- 
ইহ] বাস্তবিক দুঃখের বিষয়ই বলিতে হইবে । প্রকৃতপক্ষে 
স্যায়মতকে নিন্দা করা বৈদান্তিক বেদব্যাসের উদ্দেশ্য নহে । 
শাস্ত্রের প্রকৃত মন্ম গ্রহণ করিতে ন! পারিয়াই নানাজনে নান 
কথ। বলিয়া থাকেন । বেদব্াাস বাস্তবিক গোতমমতের নিন্দা 
করেন নাই, নাস্তিকদের উদ্ভাবিত কুতর্কেরই নিন্দা করিয়াছেন। 
সুতরাং “বাচস্পত্য' 'ও তাহার অনুকরণে “বিশ্বকোষ ধুত উক্ত 
প্রবাদের যে কেন স্প্তি হইয়াছিল তাহ? নির্ণয় কর! কঠিন 
ব্যাপার বটে। 
* “সততর্কাৎ ব্যাপ্তিগ্রমা”” | 
[ তত্বচিস্তামণি-- দীধিতিস্-তর্ক-_জাগদীশীটাকা ( ] 
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বিশেষতঃ, কৃষ্ণদবৈপায়ন বেদব্যাস যিনি সত্যব্তীর গর্জে 

পরাশরের ওরসে দ্বীপে জন্ম গ্রহণ করিয়াই * সা বেদাদি 
শাস্ত্রে স্বতঃ বুণপন্ন হইয়াছিলেন, ধাঁহার গুরুকরণের কোনও 
প্রয়োজনই হয় নাই, ধাহারই ওুরসপুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু, 
আর, যিনি মহাভারতে বর্ণিত যুধিচিরের সময়েও বর্তমান. 
ছিলেন, তিনি বেদ বিভাগ করিতে পারেন, মহাভারত ও 
বরহ্গসূত্র রচনা করিতে পারেন, কিন্তু, রাজষি জনকেরও পুর্বে 
যে অহুল্যাপতি অক্ষপাদ গৌতম ন্ঠায়সূত্র রচন! করিয়! 
গিক্লাছেন, (?) তাহার শিষ্য কিরূপে হইতে পারেন তাহ! 
এই প্রবাদের পক্ষপাতী অহল্যাপতির ন্যাক়সৃত্রকারতার 
*  “শ্রত্বা তু স্পদত্রায় দীক্ষিতং জনমেজয়ম্‌। 

অভ্যাগচ্ছদৃষি বিদ্বান্‌ কৃষ্ণছৈপায়নস্তদা ॥১। 

জনয়ামাস বং কালী শক্তেঃ পুত্রাৎ্ পরাশরাৎ। 

কন্যৈব যমূনাঘ্বীপে পাগুবানাং পিতামহম্‌ ॥২। 

জাতমাত্রশ্চ যঃ সন্ ইষ্ট্যা দেহমবীবৃধৎ । 

বেদাংশ্চাধিজগে সাঙ্গান্‌ সেতিহাসান্‌ মহাবশাঃ ॥৩। 

বম্সৈতি তপস! কশ্চিন্ন বেদাধ্যয়নেন চ। 

ন ব্রতৈনের্ণপবাদৈশ্চ ন প্রন্থত্যা ন মন্থ্যনা 158 

বিব্যাসৈকং চতুদ্ধা যে বেদং বেদবিদাং বরঃ। 

প্রাবরজ্ঞে ব্রন্মধিঃ কবিঃ সত্যব্রতঃ শুচিঃ 1৫1 

যঃ পাণুং ধূতরাষ্্রঞ্চ বিদুরং চাপ্যজীজনত। 

শান্তনোঃ সম্ততিং তদ্বন্‌ পুণ/কীত্তিম হাধশাঃশ/৬। 

[মহাভারত-মাদিপর্ব-আদিবংশাবতারধপর্বব-- ৬০ অধ্যায় ।] 


ে 


৩৪ দীর্শনিক-তর্কবিদ্তা! [গোতম 


প্রচারক মহাশয়ের বলিয়া দিতে পারেন কি? যদি 
।না পারেন, তাহা হইলে কৃষ্ণদৈপায়ন বোদব্যাস ন্যায়সূত্র- 
"কারের শিষ্য বলিয়! যে প্রবাদে স্থান পাইয়াছে এ প্রবাদ 
যে জাল তাহাতে আর সন্দেহ কি? কোনও 'নৈয়ায়িক 
্রহ্ষসূত্র ও তাহার রচঘ্বিতাকে নিন্দা করিবার জন্য অথবা! 
কোনও বৈদান্তিক গ্যায়সূত্র ও তাহার রচয়িতাকে উপহাস 
করিবার জন্য এপ প্রবাদ স্থষ্টি করিয়া থাকিবেন। অহল্যাপতি 
গৌতম যখন চিরজীবী % নহেন, তখন বহুকাল পরবর্তী কৃষ্ণ- 
ছৈপায়ন বেদব্যাস কিছুতেই তাহার শিষ্য হইতে পারেন ন!। 
| "এবং তদ্বপায়নো জজ্ঞে সত্যবত্যাং পরাশরাঙ ॥৮৫॥ 
ন্যস্তে দ্বীপে স যন্বালস্তম্মাটদপায়নঃ স্বতঃ। 
পাদাপসারিণং ধন্দং স তু বিদ্বান্‌ যুগে যুগে 1৮৬॥ 
আফুং শঙ্ষিক মত্যানাং যুগানুগমবেক্ষ্য চ। 
্রাহ্মণো ত্রান্ধণানাঞ্চ তথান্ুগ্রহকা জয়া ॥৮৭7 
বিব্যান বেদান্‌ যন্মাৎ স তম্মার ব্যাস ইতি স্মতঃ | 
ব্দানধ্যাপয়ামান মহাভারত-পঞ্চমান্‌ ॥৮৮॥ 
সবমৃন্ধং জৈমিনিং পৈলং শুকঞ্ধৈব স্বমাত্মম্‌। 
প্রভূর্বরিষ্ঠো বরদৌ বৈশম্পায়নমেব চ” 1৮৯1 
[মহাভারত-আদিপর্ব-আদিবংশাবতারণপর্বব, 
৬৩ অধ্যায় |] 
পরক্ষি ঠঅশ্থখামা বজিবঠাসো হন্ুমন্তে। বিভীষণঃ। 
রুপঃ পরশ্ুরামশ্চ সগৈতে চিরজীবিনঃ৮ ॥ 
[ মহাভারত ] 


গোতম ] প্রবেশিকা ৩৫ 


তর্কবাগীশ মহাশয় যে কিরূপে এই প্রবাদটিরও মূল আছে বলিয়। 
স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম ন।। তিনি 
দেবীপুরাণোক্ত ব্চনগুলির প্রামাণ্য বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছেন, 
কিন্তু, আবার, এগুলিকেই ঝষ্টে সৃষ্টে তিক্ত ভোজনের ন্যায়, 
“গৌতমের অক্ষপাদ নামাদি সম্বন্ধে পূর্বোক্ত প্রকার গ্রবাদের 
মূল' বলিয়া গ্রহণ করিয়। বসিয়াছেন। ইহাতে তাহার বিচার- 
বুদ্ধির প্রশংসা কর! যায় না। তিনি অহল্যাপতি গৌতমকেই 
স্যায়দর্শনের প্রণেতা বলিয়! প্রচার করিতে ব্যস্ত, কাজেই, এ 
শ্লোকগুলি হাজার দোষে দুষ্ট হইলেও তিনি এগুলির মায়া 
কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই-_ইহাই আপাততঃ বুঝা যায় 
নাকি? 

দ্বিবেদী মহাশয়ও অন্য প্রকারে এই আখ্যায়িকাটি গ্রহণ 
করিয়! তাহার সমর্থন করিয়াছেন। 'বাচস্পত্য'ধৃত প্রবাদটির 
অন্য ভঙ্গীতে বর্ণনা করার যে কি উদ্দেশ্য তাহ! দ্বিবেদী মহাশয়ই 
বলিতে পারেন। তীহার এরূপ বর্ণনার মূলে কোনরূপ প্রমাণ 
নাই, এই বর্ণনার কোনও সার্থকত1 আছে বলিয়াও মনে হয় না । 
রাহুগণ অহল্যাপতি গোতম ও ব্যাসের যে একত্র মিলন সম্পূর্ণ 
অসম্ভব তাহ! বলাই বাহুল্য, পুব্বেই ইহ। প্রতিপাদিত হইয়াছে । 
এখন জান। আবশ্যক, ব্যাস গোতমের মুখ দেখিবেন না৷ বলায় 
গোতম তাহার পা বাড়াইবেন কেন, আর, পায়ে চক্ষুই ব 
হইবে কেন ? এরূপ অসম্বদ্ধ বাক্য প্রবাদ-বাক্য ন' হইয়া গ্রলীপ- 
বাক্য হওয়াই কি যুক্তিসঙ্গত নহে? পায়ে চক্ষু হইলেই 


ত৬ দার্শনিক-তর্কবিদ্ধা [ গোতম 


তাহাকে মুখ বলা যায় না, আর, এক ব্যক্তির পায়ে চক্ষু 
থাকাটা অপর ব্যক্তির দেখার কারণও হইতে পারে না! । 

বোধ হয়, বাচস্পত্য'ধুত পৌরাণিক কথা৷ অবলম্বন করিয়াই 
বেদান্ত দর্শনের ইতিহাসে বাসকে ন্যায়দর্শনকার গোতমের শিষ্য 
বল! হইয়াছে । &% 

তর্কবাগীশ মহাশয় মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ব মহা- 
শয়ের উপর বরাত দিয়! দেবীপুরাণের (?) নামে যে কতকগুলি 
শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন, তাহাতে ন্যায়সুত্রকারের 'অক্ষপাদ' 
নামের কারণ বর্ণিত আছে । এ শ্লোক গুলি মুদ্রিত দেবীপুরাণে 
পাওয়া যায় না। তর্করত্ব মহাশয় প্রাচীন হস্ত-লিখিত গ্রন্থ 
দেখিয়। এগুলি পাঠাইয়াছেন ব্লিয়াই তর্কবাগীশমহাশয় লিখিয়া- 
ছেন, কিন্ত, আশ্চর্যা-তর্করত্র মহাশয়েরই সম্পাদিত মুদ্রিত 
দেবীপুরাণেগ এ শ্লোকগুলি স্শন পায় নাই কেন, তাহা আমর! 
কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। তর্করভু মহাশয়ের 
মতে ন্টায়সুত্রকারের নাম গৌতম", গৌতম” নহে, কাজেই, 
তাহার আবিদ্ষত দেকীপুরাণের শ্লোকগুলিতে সর্বত্রই “গৌতম' 
পদের উল্লেখ থাকিবে, ইহাতে আর আশ্চধ্য কি? তর্কবাগীশ 
মহাশয়ও “গৌতম? নামেরই পক্ষপাতী বলিয়া! তথাকথিত দেবী- 
পুরাণোক্ত এই বিবরণটি পুমাণকপে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। 





* . “ন্যায়দর্শনকার গোতমের শিষ্য ব্যাব--এইকপ একটা কথা 
তাছে।” 


1 ৰেদাস্ত দর্শ.নর ইতিহাস--১২ পৃষ্ঠা । ] 


গোতম ] প্রবেশিকা! ৩৭. 


কিন্তু, এ বিবরণ কতট! প্রামাণিক তাহ! বল! যায় না। আমরা 
এঁ বিবরণে মোটেই শ্রদ্ধ। প্রকাশ করিতে পারি না। কারণ, 
ইহার কিছুমাত্র মূল আছে বলিয়া! কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় 
না। যে তর্করত্ব মহাশয় এ বিবরণের আবিষ্ধীরক তিনিও 
তাহারই সম্পাদিত, মুব্রিত দেবীপুরাণে এ সংবাদ লিপিবদ্ধ 
করেন নাই। তর্কবাগীশ মহাশয়ও এ পর্য্যন্ত ইহার কোনও, 
খোঁজ পান নাই । আমরাও বহু অনুসন্ধান করিয়। ইহার 
খবর কিছুই পাইলাম না । অন্য কোনও নৈয়াধিক, দার্শনিক 
বা এতিহাসিকও এ সম্পর্কে অগ্ভাপি কিছুই বলেন নাই। 
কাজেই ইহাতে যে কিরহস্য নিহিত আছে তাহা! উদঘাটন 
করা আমাদের অসাধা। নুতরাং এ বিবরণ সত্য বলিয়া তর্ক- 
বাগীশ মহাশয় গ্রহণ করিলেও আমরা তাহ। পারিলাম না, 
এজন্য দুঃখিত হওয়া ভিন্ন আমাদের আর কি বলিবার আছে? 
বিশেষতঃ উদ্ধত শ্লোকগুলি যেরূপ ভাষায় লিখিত ও যেরূপ 
কোথাও সুসন্বদ্ধ কোথাও বা অসন্বদ্ধ, তাহাতে গ্রায়োজন বুঝিয় 
পরবস্তী কেহ এগুলি রচনা করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। এ 
সব শ্লোকেও বেদব্যাসকে স্ায়সূত্রকারের শিষ্য বল! হইয়াছে, 
কিন্তু, সত্যবতী ও পরাশরের পুত্র ধেদব্যাখ্যানকোবিদ' '্রহ্ষ- 
সৃত্রোপদেশক' ব্যাস যে রাজধি জনকের পুরোহিত শতানন্দের 
পিতা অহল্যাপতি গৌতমের শিষা হইতেই পারেন না, তাহা! 
অবিসংবাদিত সত্য। কাজেই, শ্লোকগুলিও “বাচস্পত্য' ধৃত 
প্রবাদের ন্যায় জাল ভিন্ন আর কিছুই নহে। 


৩৮ দার্শনিক-তর্কবিষ্ভা [ গোতম 


পক্ষান্তরে, এ শ্লোকগুলির সহিত পুর্ববোক্ত হ্বন্দপুরাঁণের 
শ্লোকটিরও বিরোধ দেখা যায়। স্কন্দপুরাণের শ্লোকটি যদি 
প্রক্ষিপ্ত না হয় তাহ! হইলে দেবীপুরাঁণৌক্ত এ শ্লোকগুলিতে 
ন্যায়সূত্রকারকে বেদব্যাসের গুরু বলিয়। নির্দেশ করায় অহল্যা- 
পতি গৌতম যেমন বেদব্যাসের গুরু হইতে পারেন না, ঠিক 
তেমনি দেবীপুরাণোক্ত এঁ শ্লোকগুলিকেও প্রামাণিক বলিয়া 
স্বীকার করিলে অহল্যাপতি গৌতমকে আর স্ায়সূত্রের বক্তা বল! 
যাইতে পারে না, কাজেই স্কন্দপুরাণের বচনটি ও দেবীপুরাণোক্ত 
বচনগুলি সমস্তই নিম্মূল বলিতে হয়। কোনও ধূর্ত ব্যক্তি 
বচনগুলি রচনা! করিয়া পুরাণের নামে বাজারে চালাইতে 
ব্যন্ত-_ইহাই আপাততঃ বুঝা যায় না কি? 
আমার পুজ্যপাঁদ অধ্যাপক ঢাকা সুবর্ণগ্রাম কৃষ্ণপুরা নিবাসী 
প্রাথিতনাম: নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ তর্কতীর্থ ভট্টাচার্য 
মহাশয়ও তীহার “কুসুমাগ্তলি সৌরভ' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় 
দেবীপুরাণোক্ত এ সংবাদের মূলে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। 
তিনি লিখিয়াছেন,“মহধি অক্ষপাদ গোতম ম্যায় দর্শনের 
রচয়িতা । দেবীপুরাণে % বর্ণনা! দেখিতে পাওয়া যায় যে নাস্তিক 





*্* [পুজ্যপাদ অধ্যাপক মহাশয় দেবীপুরাণ দেখিয়। এই কথ। 
লিথিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না) মহামহোপাধ্যায় ফণিতুষণ 
তর্ববাগীশ মহাশয়ের গ্রন্থে এ বিবরণ লিপিবদ্ধ দেখিয়াই ইহাতে লন্দেহ 
গুকাশ করিয়াছেন মাত্র। কাজেই, “দেবীপুরাণে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া 
যায়'--এই কথা বলায়, তিনিও দ্েবীপুরাণে এইরূপ বর্ণনা দেখিতে 


গোতম ] গ্বেশিকা ৩৯ 


বালকরূপী মহাদেবের সহিত মহত্বির বিচার হইয়াছিল, এ 
বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব নিজের বাহন বৃষের দ্বার! মহর্ধির 
নিকটে স্ায়শান্ত্র প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেবীপুরাণের 
এই সংবাদ প্রক্ষিণ্ত না হইলে মহধিকে স্যায়দর্শনের প্রচারক 
বলিতে হয়, কিন্তু মহবি ন্যায়দর্শনের বক্তা, পূর্ববাচার্যযপরম্পরা 
এইরূপ প্রসিদ্ধি 1 

উল্লিখিত প্রবাদ ও দেবীপুরাণা্ির সত্যাসত্যে আমাদের 
কিছুই আসে যায় না। ন্ায়সূত্রকারের নাম “অক্ষপাদ? ছিল, 
ইহাই যথেষ্ট, কেন অক্ষপাদ নাম হইয়াছিল তাহা এস্থলে বড় 
একটা অপেক্ষিত নহে, এরূপ ভাব যদি কেহ পৌষণ করিতে 
ইচ্ছা করেন তাহা হইলেও নিস্তার নাই, কারণ, “অক্ষপাদ' 
শব্দে কি বুঝায়, কেনই ব! স্ঠারসূত্রকারের নাম 'অক্ষপাদ' 
হইয়াছিল, তাহ। নির্ণর় করিতে না পারিলে কে, কখন, কোথায় 
স্যায়সূত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কিছুই বলা যাইতে 


গাইফ়াছেন বলিয়। মনে করিবার কোনও কারণ নাই । যদি তিনিও দেবী- 
পুরা দেখিয়াই এই কথা লিখিতেন, তাহা! হুইলে বোধ হয় আমরাও 
হার একট। খোজ পাইতাম। তিনি যখন রাজপাহী রাণী হেমন্ত 
কুমারী সংস্কৃত কণেজে নায় শাস্ত্রের অধ্যাপক, তখন 'কুস্থমাঞ্জলি- 
সৌরভ' লিখিত ও মুদ্রিত হয়, আমি তখন তীহার ছাত্র ও তাহার এক সঙ্গে 
থাঁকিতাম, কিন্তু দেবীপুরাণে তিনি এঁ বিবরণ পাইয়াছেন বলিয়া কখনও 
বলিতে শুনি নাই, তর্কবাগীশ মহাশয়ের গ্রন্থখানাই তাহার কাছে 
দেখিয়াছি, হস্তলিখিত কোনও দেবীপুরাগ দেখি নাই। ] 


৪০ দার্শনিক-তর্কবিষ্া। [ গোতম 


পারিবে না, এতিহাসিক তথাও আবিষ্কৃত হইবে নাঁ। অতএব, 
এ সম্পর্কে উদাসীন থাকিলে কিছুতেই চলিবে না। 

“অক্ষ ( নেত্র) জন্মিয়াছিল পাদে ইহার'-_এই ব্যুপত্তিতে 
'অক্ষপাদ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া! “বাচস্পতাগধৃত পৌরাণিক 
কথায় পাওয়া যায়৷ দেবীপুরাণোক্ত শ্লোকেও বল। হইয়াছে, 
পাদে অক্ষি ক্ষুটিত করিয়াছিলেন" বলিয়াই ন্ায়সুত্রকারের 
'অক্ষপাদ' নাম হয়। কিন্তু, ব্লীবলিঙ্গ 'অক্ষ'শব্দ % ইন্দ্রিযবাচী। 
নেত্রপর্ধ্যায় শব্দের মধো অক্ষ শব্দের উল্লেখ দেখ। যায় না। 
কাজেই, 'অক্ষ (নেত্র) জন্মিয়াছিল পাদে ইহার" _এই বু 
পত্তিতে 'অক্ষপাদ' শব্দ নিম্পন্ন হইয়াছে, এরূপ মনে করিয়া 
“বাচস্পত্যাধুত পৌরাণিক কথাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা 
যাইতে পারে না। ইহ! যদি কাদন্বরীর ন্যায় কথাই (উপন্যাস) 
হয়, তাহা। হইলে ইহ? দ্বারা স্ায়সূত্রকারের “অক্ষপাদ' নামে 
প্রমাণ দেওয়। চলে কি? যদি বা অক্ষ' শব্দের 'নেত্র' অর্থই 
ধরিয়া লওয়া যায়, তাহ! হইলেও এস্থলে ব্যধিকরণ বনুত্রীহির 
আশ্রয় নিতে হয়, কিন্তু পাণিনির মতে যেখানে সেখানেই বাধি- 
করণ বনুত্রীহি করা চলে না, তাহার একটা কাধার্বাধি নিয়ম 
আছে, ৭ সুতরাং কোন প্রকারেই “বাচস্পত্য'ধুত এ আখা- 


*. “অক্ষমূলইন্ি়ম্‌ সৌব্চলম্‌ তুথম্‌ ইতি মেদিনী”। 
[অক্ষশব্ধ-স্শব্কন্পদ্রম ] 
1 জ্ঞাপকাধীন ব্যধিকরণ বহুব্রীহি কদাচিৎ হয়। এসম্পর্কে পাণিনির 
কোনও স্থত্র নাই । 


গোততম ] প্রবেশিক। ৪১ 


য়িকাকে এঁতিহাসিক তথ্য বলিয়। গ্রহণ কর! যায় না, “কথা? মাত্র 
বলা যাইতে পারে। এই আখ্যায়িকাদ্বার। ন্যায়সুত্রকারের 
অক্ষপাদ নাম সিদ্ধ হয় না। বিশ্বকোষে বর্ণিত অক্ষপাদ' 
শব্দের বুাপত্তি সম্পর্কেও এই একই কথা খাটে। কাজেই, 
উক্ত পৌরাণিক কথার যে কোন মূল নাই, তাহাতে আর সন্দেহ 
কি? দেবীপুরাণোক্ত সংবাদে যে বুৎ্পত্তিতে অক্ষপাদ' 
শব্দ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে তাহাতে “পাদাক্ষা__এইরূপ পদই 
নিষ্পন্ন হইতে পারে, অক্ষপাদ" পদ নিষ্পন্ন হয় না, কারণ, যিনি 
পাদে অক্ষি (চক্ষু ) স্ফুটিত করিয়াছিলেন তিনি পাণিনির মতে 
পাদাক্ষ'ই হইতে পারেন, কিরূপে 'অক্ষপাদ' হইয়! পড়িলেন, 
তাহা কোনও বৈয়াকরণ বলিয়! দিতে পারেন কি? অতএব 
দেখা যাইতেছে, দেবীপুরাণৌক্ত সংবাদেও শ্যায়সূত্রকারের নাম 
“আক্ষপাদ' হইতে পারে না । কাজেই, এই সংবাদেরও যে কোন 
মূল নাই তাহ! বলাই বাহুলা । 

এখন দেখা আবশ্যক, 'অক্ষপাদ' শব্দের বাস্তবিক অর্থ কি? 
কোন গোতমকে এই অর্থে লক্ষা করিতে পারে ? পুংলিঙগ 'অিক্ষ' 
শব্দের অনেক অর্থ আছে। তাহার মধ্যে শিব্দরত্বীবলী" *% 
নামক গ্রন্থে 'জাতান্ধ' ও “গরুড়' অথে অক্ষ শব্দের অভিধান 
পাওয়া যায়। মতস্যপুরাণের ৪৮শ অধ্যায়ে এক গোতমের 
কথা আছে। ইনি বৃহস্পতির অভিশাপে 'দীর্ঘতমা” নামক 


*অক্ষঃ ( পুং )--জাতান্ধো গরুড় ইতি শব্খরত্বীবলী” | 
[ শব্খকল্পত্রম- অক্ষশব্ধ ] 


৪২ দার্শনিক-তর্কবিস্তা [ গোতম 


খষিরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি উশিজ খষির পত়ী মমতার 
গর্ভজীত সম্ভান। অন্ধ ছিলেন বলিয়া ইহার নাম ছিল 
দীর্ঘতমা। পরে সুরভির প্রসাদে দীর্ঘতমার . তমরাশি নাশ 
পায়, সুতরাং তাহার নাম গোতম 1% এই দীর্ঘতম! গোত- 
মের উৎপত্তিসম্পর্কে মহাভারতে আদিপবের্ব ১০৪।১০৫ অধ্যা- 
যেও এরূপ বর্ণন। দেখিতে পাওয়া যায়। এই দীর্ঘতম। অন্ধ 
হইয়! জন্মিয়াছিলেন, সুতরাং ইনি 'জাতান্ধ” বলিয়া “অক্ষ নামে 
অভিহিত হইতে পারেন । পরে স্থুরভির অনুগ্রহে ইনি চক্ষুত্মান্‌ 
হইয়াছিলেন, নিজের পুত্র কাক্ষীবানের সহিত গৃহ ত্যাগ করিয়া 
| বহুকাল তপস্তায় নিযুক্ত থাকিয়া! পরিশেষে ব্রক্ষলাভ করিতে 
পারিয়াছিলেন। ন্ায়সূত্রের স্যার দার্শনিক গ্রন্থ রচনা কর! ইহার 
পক্ষে অসম্ভব নহে । গতীরতমসাচ্ছন্ন ছিলেন বলিয়া যে অন্ধের 
নাম দীর্ঘতমা হইয়াছিল তাহার তমরাশি (অকারাস্ত 
* 'আযুত্মাংশ্চ বপুষ্মাংশ্চ চন্ধুম্মাং্চ ততোহভবন্ ॥৮৩॥ 

গোইভ্যাহতে তমপি বৈ গোতমস্ত ততোহভবৎ। 

কাক্ষীবাংস্ত ততে: গত্বা সহ পিত্র! গিরিব্রজম্‌ 1৮৪1 

ৃষ্ট। স্পৃষ্ট1 পিতুঃ স বৈ হ্যাপবিষ্টশ্চিরস্তপঃ | 

ততঃ কালেন মহত তপসা ভ।বিতস্ত সঃ।৮৫1 

খিধুক্ধ মাতৃজং কায ত্রান্ষণ্যং প্রাপ্তবান্‌ বিভুঃ। 

ততোহব্রবীৎ পিতা তং বৈ পুত্রবানন্থ্যহং তয়! 1৮১৫ 

সংপুত্রেণ তু ধর্মজ্ঞ ! কৃতার্থোইহং বশস্থিন] । 

মুস্কাত্মানং ততোহলৌ বৈ প্রাপ্তবান্‌ ব্রদ্ষণঃ ক্ষয়মূ* 1৮৭1 

[ মতশ্যপুরাগ--৪৮ অ।] 


গোতম ] প্রবেশিক। ৪৩ 


তিম শব্দ) যখন সুরভি (গো) কর্তৃক বিধ্বস্ত হইল, তখন | 
তাহাকে 'গোতম” ( গো-কর্তৃক তম অভ্যাহত হইয়াছিল বীহার। 
তিনি) বলিতে কোনরূপ আপত্তির কারণ দেখা যায় ন!।; 
'দীর্ঘতমাঃ' এই নামের সহিত সাহচর্য রক্ষা করিবার জন্য ইহাকে: 
গোতম' ন। বলিয়। “গোতমাঃ (“গোতমস্‌? শব্দের প্রথমার 
একবচন ) বলাই সঙ্গত এরূপ মনে করার পক্ষেও যুক্তি কিছুই 
নাই। “তিমস্* (“্‌কারান্ত ) শব্ধ যেমন অজ্ঞান, অন্ধকার 
প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ঠিক তেমনি “তম 
( আ'কারান্ত ) শব্দও অজ্ঞান, অন্ধকার প্রভৃতি অর্থে প্রযুক্ত 
হইতে পারে। পুর্বোক্ত মৎস্তপুরাণের বচনে ছন্দের অনু- 
রোধে তম" শবের পরিবর্তে তিমস্” শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াই 
শবাটি বাস্তবিক 'গোতমস্ঠ 'গোতম? নহে, এরূপ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া আর দীর্ঘতমার গোতম নামটিই কল্লিত বলিয়া 
মনে করা যাইতে পারে না, কারণ একট প্রণিধান করিয়। 
দেখিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, দীর্ঘতমাকে “গোতমাঃ না বলিয়া 
“গোতম' বলায় গোতম'ই যে উহার প্রকৃত নাম নহে নামের 
আভাস মাত্র-_ইহা কিছুতেই সুচিত হয় না, বরং, ইহার বাস্ত- 
বিক নাম যে 'গোতম”গোতমাঃ” বা “গৌতম' হইতেই পারে না 
তাহাই পূর্বোক্ত মতস্তপুরাণের বচনে সমাক্‌ ব্যুৎপাদিত হইয়। 
থাকে। দীর্ঘতমার বুযৎপন্ন নাম গোতম, কাজেই, এই “গোতম' 
“তমং ( ক্লীব )--অন্ধকার ইতি শব্ররত্বাবলী” 
[ শবকল্পক্রম--“তম' শব |] 


৪৪ দার্শনিক-তর্কবিষ্ভ। [ গোতম 


নামে সন্দেহ করার অবকাশমাত্রই নাই। দীর্ঘতমার নাম 
গোতম, জাতীন্ধ বলিয়া তাহাকে 'অক্ষ'ও বল! যাইতে পারে, 
বহুকাল তপস্তা করিয়া পরিশেষে ব্রহ্মলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া 
হ্যায়দর্শনের মত মোক্ষশাস্ত্রের বক্তা হওয়াও ইহার পক্ষে 
সম্পূর্ণ ই সম্ভব । বিশ্ব-বিশ্রুতকীন্তি নৈয়ায়িক দীধিতিকার রঘ্ুনাথ 
শিরোমণি কাণ? (এক চক্ষৃহীন ) ছিলেন বলিয়া যেমন “কাণ- 
ভষ্ট' নামে অভিহিত হইতে পারেন, দীর্ঘতমাঃ গোতমও ঠিক 
তেমনি “অক্ষ” (জাতান্ধ) ছিলেন বলিয়া “অক্ষপাঁদ' নামে অভি- 
হিত হইতে পারেন। আচার্ধ্য, ভট্ট, পাদ প্রভৃতি শব্দ মানা 
ব্যক্তির নামের উত্তরই সচরাচর ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। 
শঙ্করাচাধ্যের নাম প্রকৃত পক্ষে শিঙ্কর' “আচার্য নামের অংশ 
নহে, কুমারিলভট্টের নাম প্রকৃত পক্ষে 'কুমারিল,' "ভট্ট" নামের 
শ নহে, প্রশস্তপাদের নাম প্রকৃতপক্ষে প্রশস্ত, পাদ? নামের 
অংশ নহে । কাহারও নামে আচাধা', কাহারও ভিট্র'ঃ কাহারো 
বা “পাদ' শব্দের দ্বারা প্রসিদ্ধি, কাজেই “কাণভট্র' পরিবর্তে 
'কাণপাদ', 'কুমারিলভট্টের' পরিবর্তে কুমারিলাচাধ্য' শিক্করা- 
চার্য্ের' পরিবর্তে শিঙ্করভট্‌', প্রশত্তপাদের' পরিবর্তে প্রশস্ত ভট্ট” 
কেন বলা যাইতে পারে না, এমন প্রশ্ন যেমন অস্বাভাবিক, ঠিক 
তেমনি 'অক্ষপাদের' নাম 'অক্ষাচার্য্য', অক্ষতট” প্রভৃতি ন! হইয়া 
“অক্ষপাদ' কেন হইল-_এমন প্রশ্নও হইতে পারে না । প্রিবররত্ব' 
গ্রন্থে আঙ্গিরসগণে গৌতম বর্গে প্রশস্ত" * নামক খধষির কথা 


* “প্রশস্তন্ত খধিত্বং প্রবররত্বগ্রন্থে আঙ্গিরসগণে গৌতমবর্গে 
পঠিতত্বাদ্দপি বোধ্যম্‌।” [ বৈশেধিকদর্শনভূমিকা-( ঢুণ্ডিরাজ। ) ] 
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আছে। এই প্রশস্ত খষিই কণাদোক্ত বৈশেষিকদর্শনের ভাষ্য- 
কার প্রশস্তপাদদ। এই (প্রশস্ত খষি যেমন পপ্রশস্তপাদ নামে 
প্রসিদ্ধ, ঠিক তেমনি দীর্ঘতমাঃ গোতম 'অক্ষণ ( জাতান্ধ ) খাষিও 
'অক্ষপাদ' নামে প্রসিদ্ধ, ইহা অবিদংবাদিতর্ূপেই বল! যাইতে 
পারে। প্রশস্ত খষির “প্রশস্তদেব, প্রশস্তকর” নামেও প্রসিদ্ধি 
আছে। এই জন্য প্রশস্তদেবাচার্্য ও প্রশস্তকরাচার্ধ্য বলিলেও 
প্রশস্তপাদকেই বুঝাইয়া থাকে । বৈশেষিকদর্শনের গ্রন্থে এইরূপ 
প্রয়োগও পাওয়। যায়। পিতৃচরণ, গুরুচরণ প্রভৃতি প্রয়োগের 
হ্যায় 'অক্ষচরণ? % এইরূপ প্রযোগও আছে । কাজেই, পাদ? শব্দ 
যে অক্ষ' এই নামের উত্তরই মান্যার্থে প্রযুক্ত, 'অক্ষপাদ' নামের 
অংশবিশেষ নহে, তাহ বলাই বাহুল্য । দীধিতিকারের ন্যায় 
নৈয়ার়িক “কাণ' (এক চক্ষৃহীন) রঘুনাথ শিরোমণিকে “কাণভট্ট, 
না বলিয়া! শুধু “কাণ' বলা যেমন নুরুচিবিরুদ্ধ, বৈশেষিকদর্শনের 
ভাষ্যকার “প্রশস্ত' খষিকে প্রশস্তপাদ্' না বলিয়া শুধু “প্রশস্ত 
বলা যেমন কুরুচিরই পরিচায়ক, ঠিক সেইরূপ “অক্ষ ( জাতান্ধ ) 
দীর্ঘতমাঃ গোতম খধষিকেও কেবল “অক্ষ' না বলিয়া “অক্ষপাদ? 
বলাই যুক্তিসঙ্গত । এই জন্য দীর্ঘতমাঃ গোতমের নাম 'অক্ষপাদ' 
আর, এই জন্যই ইনি ন্যায়সূত্রপ্রণেতা বলিয়া নিশ্চিত। ন্যায়- 
সুত্রকারের সর্ধবাদিসম্মত নাম অক্ষপাদ গোতম', আর, দীর্ঘতষাঃ 
খাষিরও যখন গোতম' ও অক্ষপাদ' নাম সম্যক ঝুৎপন্ন, তখন 


*। “কণভক্ষম্‌ অক্ষচরণং জৈমিনিকপিলৌ পতঞ্রলিং চ নমঃ" । 
[ মহাভারতটাকা-_মঙ্গলাচরণ--€ নীলকণ্ঠ। ) ] 
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এই দীর্ঘতমাই যে ন্ায়সত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে 
আর সন্দেহ কি? এই দীর্ঘতমাও মূল পুরুষ গোতমের বংশধর 
বলিয়া "গৌতম", গোতম' নহেন, এন্ূপ মনে করার কোনও 
কারণ নাই, কেন না, গো (সুরতি ) কর্তৃক ইহীর তমরাশি 
অভ্যাহত হইয়াছিল বলিয়াই ইহার নাম 'গোতম' রূপে বুৎুপন্ন। 
গোতমের বংশধর বলিয়া অহল্যাপতি যেন্ধূপ গৌতম হইতৈ 
পারেন সেইরূপ বু্পত্তিতে ইহাকেও “গৌতম” বলিয়া কল্পন! 
করার কোন অবকাঁশই নাই। ইহীর 'গোতম' নামের কোন- 
রূপ বুৎপত্তি যদি মত্স্যপুরাণে না থাকিত তাহা! হইলে একবার 
“গোতম' ও গৌতম' নিয়া টানাটানি করা চলিত, কিন্তু মৎস্ত- 
পুরাণেই ইহার “গোতম' নাম সম্পর্কে স্পষ্ট বুুত্পত্তির উল্লেখ 
থাকায় মূল পুরুষ গোতমের বংশধর হইলেও অন্য প্রকার বু 
পত্তিতে ইহীকে “গৌতম” বলির! কল্পনা করা যাইতে পারে না। 
গৌতমগণের দশটি শাখার মধ্যে রাহুগণ সপ্তম শাখা, আর, 
দীর্ঘতমাঃ চতুর্থ শাখা । সুতরাং রাহুগণ ও দীর্ঘতষাঃ 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া রান্থুগণ অহল্যাপতি গৌতম ও 
দীর্ঘতমাঃ গোতম যে এক ব্যক্তি নহেন, তাহাও নিশ্চিত। 
এইরূপে, দীর্ঘতমাঃ গোতম রাশ্থুগণ অহল্যাপতি গৌতমের 
পূর্বববন্তী বলিয়াও নির্ণীত হইতে পারেন, কারণ, মূল পুরুষ 
গোতমের দশটি শাখার মধ্যে যে দীর্ঘতম।র চতুর্থ স্থান, তিনি 
সপ্তম শাখাস্িত রাহ্ুগণ অহলাপতি গৌতমের যে পূর্ববর্তী 
তাহাতে সন্দেহ করার কোনও হেতু নাই। একই বংশের 
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লৌক যখন কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়। পড়েন, 
তখন সময়ের পূর্ধাপর বিবেচনায়ই প্রথম শাখা, দ্বিতীয় শাখা, 
তৃতীয় শাখা ইত্যাদিরূপে সংখ্যাত হইয়া থাকেন, ইহা! গুত্যক্ষ 
অনুভবসিদ্ধ কথা, ইহাতে আর সংশয় করা চলে না। ম্ুতরাং, 
দীর্ঘতমাঃ গোতমই ন্যায়সুত্রকার মহধি অক্ষপাদ, রাহুগণ 
অহুল্যাপতি গৌতম ন্যায়সূত্রকার মহধি অক্ষপাদ নহেন। 
ন্যায়সূত্রকার জাতান্ধ দীর্ঘতমীরও চক্ষু ক্ফুটিত হইয়াছিল বটে, 
কিন্তু, পায়ে নহে- প্রাকৃত চক্ষুরই স্থানে, আর, ব্যাসকে 
দেখিবার জন্যও নহে-_স্ুরতির অনুগ্রহে । কাজেই, পূর্ব্বোক্ত 
প্রবাদে আসল কথা স্থান ন পাইয়া, কালে, কেবল নকলটাই 
গজাইয়া উঠিয়াছে বলিয়! মনে হয়। 

স্টায়মঞ্জরীকার জরনৈয়ায়িক ভট্টপাদ জয়ন্তও লিখিয়াছেন 
যে, “বিচারে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়। স্যায়সৃত্রকার গোতম বর 
লাত করিয়াছিলেন? ৷ জ্ঞানদীতা শঙ্করের অনুগ্রহ লাভ করিতে 
পারিয়াছিলেন বলিয়াই দীর্ঘতমাঃ গোতম-_খষি, ও ন্ায়সত্রের 
ম্যায় মোক্ষশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই মহৎ দর্শী । 
সুতরাং তাহাকে মহধি বলা যাইতে পারে । প্রত্যুত, পুরাকালে 
এই' পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে মহত্বির। শঙ্করের কৃপায়ই শাস্তার্থদর্শী 
হইয়া জ্ঞান বিজ্ঞান চচ্চার পরাকাষ্টী দেখাইয়া গিয়াছেন। 
ভগবৎপ্রেরিত হইয়া মহাদেবের অবুগ্রহ লাভ করিতেন বলিয়াই 
তাহার! মন্তদরষ্টী ও মহত দরশশী ছিলেন। এই জন্যই মহধিদের 
মহযিত্ব ও তাহাদের রচিত শান্স্ের আর্ত । জ্ঞানদাতা শঙ্কর- 
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কর্তৃক প্রণোদিত ন! হইয়াই ন্ঠায়সূত্র রচনা করিলে গোতমের 
মহধিত্বেই বাধা পড়ে । “ধফি'শিব্দের ঝুৎপত্তিগত অর্থই অব্যাহত 
থাকে না। “গ্রতি' অর্থে খষ, ধাতুর প্রয়োগ উপপন্ন হয় ন1। 
পুরাণ * ও তন্ত্রোক্ত ণ' ধষিলক্ষণ গোতমকে লক্ষ্য করিতে পারে 
না, শান্ত্রবাক্যের %& মধ্যাদাও ক্ষুঞ হয়। মুতরাত গোতম ন্যায়- 
দর্শনের বক্তী- নিশ্চয় । দীর্ঘতমার পক্ষে উক্ত সকল কথাই 
খাটে, কাজেই,তাহাকে ন্তায়সূত্রকার বলিয়া! স্বীকার না করিবার 
কি সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে? বরং শাস্ত্র ও যুক্তির উপর 
সম্যক্‌ প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক এতিহাসিকতার হিসাবে দীর্ধতমাঃ 
ধষিই 'অক্ষপাদ গোতম' বলিয়! ন্যায়সূত্রের রচয়িতা হইতে 
পারেন, অপর কাহারও পক্ষে অক্ষপাদ? ও “গোতম' নাম উপপন্ন 
হয় না বলিয়া ন্যারসূত্রের প্রণেতা যে হইতেই পারেন না তাহা 
কুধীগণ নিরপেক্ষ ভাবে ভাবিয়। দেখিবেন । 
ক “ ঝ্বীত্যেষ গতোৌ ধাতুঃ শ্রতৌ সত্যে তপন্তথ। 
এতৎ্সন্গিয়তে তম্মিন্‌ ব্রদ্ষণা স খষিঃ স্বৃতঃ |” 
 বাসুপুরাণস৮৫৯ অ, ৯ শ্লোক।] 
++ “মহেশ্বরমুখাজজ্ঞাত। বঃ সাক্ষাত্ৃপস। মন্ুুম্‌ | 
সংসাধয়তি শুদ্ধাত্ম! স তস্য খষিরীরিতঃ৮ || 
[ কষণানন্দকৃত--তছুসার। | 
অন্যত্র তন্ত্রে--মহেশ্বরুখাজ, জ্ঞাত সাক্ষাৎ কথয়তে স্বয়ম্‌। 
তম্মাৎ স খষিরীরিতঃ $৮ 
£  “আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদ্বনমিচ্ছেন্কতাশনাৎ। 
জ্ঞানঞ্চ শঙ্কর। দিচ্ছেনুক্তি মিচ্ছেজ্জনার্দনাৎ ॥৮ ইতি। 
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ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্ত ভট্ের কথার পোষকতা৷ করিবার 
জন্যই দেবীপুরাণোক্ত ঘটনার স্ষ্টি হইয়াছিল কি না৷ তাহাই 
বাকে বলিতে পারে? দেবীপুরাণোক্ত ঘটনায়ও গোতমের 
বর লাভের কথা আছে, কিন্তু, সেখানে যে ভাবে প্রমাণাদি 
যোলটা পদার্থের দর্শযিতা বলিয়া মহাদেবকে বর্ণনা কর হইয়াছে 
তাহাতে গোতম যে ম্ায়দর্শনের বক্তা! না হইয়। প্রচারকই 
হইয়। পড়েন তাহ বোধ হয় এ শ্লোকগুলি রচনা! করিবার সময় 
কবি মহোদয় তলাইয়া দেখেন নাই, দেখিলে তাহারও একটা: 
ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন। স্যায়মপ্তরীকার মাত্র বর লাভের কথাই 
বলিয়াছেন, প্রমাণাদি পদার্থের প্রদর্শফ্িতা বলিয়া মহাদেবের 
কীর্তন করেন নাই, কাজেই, তাহার কথায় গোতমের খধিত্বই 
প্রকটিত হয় মাত্র, ন্ঠায়দর্শনের প্রচারকতার কোন কল্পনা 
মনেও আসে না। 
( প্রশস্তপাদভাষ্যের টাকা) নামক গ্রন্থের ভূমিকায় অন্য 
প্রকারে কল্পনা করিয়া এই দীর্ঘতম! গোতমকেই ন্ায়সৃত্রের 
রচত্রিতা বলিয়! নির্দেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে ন্যায়বাত্তিকের 
ভূমিকায়, % তাহার এই মত প্রত্যাহার করিয়া বলিয়াছেন__ 
'অন্ধ দীর্ঘতমার পক্ষে স্ঠায়সুত্র রচনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, কারণ, 
যে দীর্ঘতমার মোটে চক্ষুই ছিল না, যিনি অন্ধ ছিলেন, তাহার 


*. “অহং তু খথেদসংহিতাভাষ্যশতপতব্রাহক্ষণাদীননালোচ্যব 
্তায়কন্দলীভূমিকায়ামন্তৈব গোতমস্য স্তারশান্্কর্তৃত্ং প্রতিপাদিতবান্‌ 
৪ 


৫০ দার্শনিক-তর্কবিষ্ভ। [ গোতম 


নাম যে অক্ষপাঁদ' হইতেই পারে ন1 তাহ! বলাই বাহুল্য, 
কেননা, অন্ধের পক্ষে পাদে চক্ষু স্কুটিত করা সম্ভবই নহে? 

যে অভাবনীয় কল্পনামূলে দ্বিবেদী মহাশয় দীর্ঘতমাকে ন্যায়- 
সুত্রকার বলিয়া স্বীকার করেন নাই তাহা আমর! মানিয়া 
লইতে প্রস্তত নহি । অন্ধ ছিলেন বলিয়া! দীর্ঘতমার 'অক্ষপাদত্ত 
অসম্ভব বলা অপেক্ষা অক্ষ শব্দের অর্থ “জাতান্ধ' হওয়ায় 
তাহাকে 'অক্ষপাদ' বলিয়া স্বীকার করাই কি বাস্তবিক যুক্তি- 
সঙ্গত নহে? অক্ষপাদ্' বলিয়া কোথাও দীর্ঘতমার উল্লেখ 
না থাকিলেও দ্বিবেদী মহাশয় জাতান্ধের “অক্ষপাদত্ব' খণ্ডন 
করিতে পারেন কি? অন্ধ হইলেই যে চক্ষু স্ফুটিত হইতে 
পারে না এমন কোনও নিয়ম নাই, বরং ধাহার মোটেই চক্ষু 
ছিল ন! তাহার পক্ষেই ত চক্ষু স্ফৃটিত হওয়ার গ্রায়োজন অধিক । 
তবে, আমরা দ্বিবেদী মহাশয়ের অবলম্বিত উদ্ভট উপকথার 
অনুরোধে গোতমের পায়ে চোখ ফুটাইয়া দিতে পারি না । 
সুরভির অনুগ্রহে অন্ধ দীর্ঘতমার যে পরে চক্ষু ক্ষুটিত হইয়াছিল 
তাহ! কি দ্বিবেদী মহাশয় দেখিলেন না? রাহ্থুগণ খষি বৈদিক 


কিন্বিদানীং তৎ্সমালোচনাদ্‌ রাহ্গণস্য গোতমস্ত বৈদিকস্কস্য খষিত্বাৎ 
পৌরহিত্যাচ্চ শাস্তরকর্তৃতসন্তবাদ্দীর্ঘতমসোহম্বস্ত শান্ত্রকর্তৃতং নিরারতং 
ভবতি। অপি চানুপদমেব বক্ষ্যামি অন্য ন্যারশাস্ত্রকর্ত,গোতম্ত অক্ষ- 
পাদ ইতি নামাস্তরম্‌ তথ! সতি দীর্ঘতমসোহম্বস্ত গোতমস্ত প্রারুতে চস্ক্ষী 
এব ন স্তঃ অক্ষপাত্বং তু গ্রমাণসহন্রেণাপি ভবিতুং নাহ্তীতি”। 
| স্তায়বাত্তিকতুমিকা--২২ পৃষ্ঠা ।] 


গোতম ] প্রবেশিকা ৫১, 


সৃক্তের দ্রষ্টা বলিয়া দ্বিবেদী মহাশয় দেখিতে পাঁইলেন, কিন্তু 
আশ্চর্ধ্য-_দীর্ঘতমার সূক্তত্রষ্ত্বে * তাহার চোখ পড়িল না। 
কলতঃ, দবিবেদী মহাশয় কল্পনীবলে অঘটন ঘটাইতে পারেন 
বলিয়াই যে মুখে দীর্ঘতমাকে একবার স্যায়সূত্রকার বলিয়া 
সুত্র রচনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া নিজের গবেষণাবুদ্ধির 
পরিচয় দিয়াছেন । 

তর্কবাগীশ মহাশয়ও “দ্বিবেদী মহাশয়ের যুক্তির বিচার না? 
করিয়া, ইত্যাদি বাক্যে ঘ্িবেদী মহাশয়ের সিদ্ধান্তে সন্দেহ 
প্রকাশ করিয়াছেন এবং “অন্ধের অক্ষপাদত্ব প্রমাণসহজেও হয় 
না” ( বাস্তায়ন-ভাষ্যভূমিকা- ২৪ পৃষ্ঠা ) ইত্যাদি বাক্যে 
দ্বিবেদী মহাশয়কে ব্যঙ্গ করিতেও ছাড়েন নাই। কিন্তু যে 
তর্কবাগীশ মহাশয় দ্বিবেদী মহাশয়ের উদ্ভাবিত অহল্যাপতি 
খষিকেই ন্যায়সুত্রকার বলিয়! স্বীকার করিয়াছেন, যিনি দীর্ঘতম! 
সম্পর্কে কোন কথাই বলেন নাই, তাহার পক্ষে অযথাই দ্বিবেদী 
মহাশয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে । যে বিষয়ে তিনি নিজেই 
নির্বাক সে বিষয়ে বোধ হয় এরূপ ব্যঙ্গ না করাই সঙ্গত ছিল। 


ক “প্রতব্যসীং নব্যসীং ধীতিমগ্নয়ে বাচোমতিং সহসঃ স্থনবে ভরে । 
অপাং নপাদেষা বহ্থভিঃ সহ পরিয়ে! হোতা পৃথিব্যাং ন্যসীদদৃতিয়ঃ* ॥১॥ 
অন্ুক্রমণিক1 -- 
“পতযসীদিতাই চতুর্থ সথক্তং দৈর্ধতমসমূ” ইত্যাদি । (সায়ণভাষ্য। ) 


[ খখেদসংহিতা--১ম. ১৪৩ সুক্ত। ) 


২ দাশশনিক-তর্কবিদ্। [ গোতম 


আবার, তিনি দেবীপুরাণের () নামে এক শ্লোক * উদ্ধৃত 
করিয়া অক্ষপাদের নাম যে 'গোতম+ ও “গৌতম'__ছুইই হইতে 
পারে তাহা .প্রতিপাদ্দন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু বহু 
অনুসন্ধান করিয়াও আমরা এ পর্যন্ত এ শ্লোকের কোনও মূল 
পাই নাই। বিশেষতঃ শ্লোকটিতে “অক্ষপাদ' শব্দের পরিবর্তে 
“অক্ষপাৎ শব্দ থাকায়, আর ন্যায়দর্শনের বা অন্যান্য শাস্ত্রের 
কোনও গ্রন্থেই ন্যায়সুত্রকারকে “অক্ষপী বলিয়া নির্দেশ ন। 
করায়, শ্লোকটা যে প্রামাণিক নহে, তাহাই আপাততঃ অনুমিত 
হইয়। থাকে । যদিও “পাদ শব্দের ন্যায় “পাদ? শব্দও “চরণ, অর্থে 
ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তথাপি নামের উত্তুর মান্টার্থে যেমন “পাদ? 
'বা চরণ শব্ের প্রয়োগ হইতে পারে, সেইরূপ “পাদ” শব্দের 
প্রয়োগ দেখ! যায় না। প্রশস্ত? ধাহার নাম তাহাকে প্রিশস্ত- 
পাদ” বলিয়াই ভাষায় পাওয়া যায়, পপ্রশস্তপাৎ্। যেমন কোথাও 


কারি 


* "পরে দেবীপুরাণের কোন বচনে পাইয়াছি, “গবা বাচ। 
তময়তি খেদয়তি, এইবপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে ন্যায়স্ত্রকার অক্ষপা 
“গোতম' নামে এবং গোতমের বংশঙজজাত বলিয়া “গৌতম” নামেও অভিহিত 
হইয়াছেন | পূর্ব্বোক্ত অর্থে অক্ষপাদ “গোতম' নামে অভিহিত হইলেও 
কোন অসামন্রন্ত থাকে না । সেই বচনটি এই--- 


গৌর্ববাক্‌ তয়ৈব তময়ন্‌ পরান্‌ গোতম উচ্যতে | 
গোতমান্ব়জন্মেতি গৌতমোহ্পি স চাক্ষপাৎ ॥ 
[ দেবীপুরাণ--শুস্তনিশ্ুস্তমথনপাদ--১৩ অ। ] 
[ বাৎস্তায়নভাষ্যভূমিকা--২৫০২৬ পৃষ্ঠা । ) 


গোতম ] . প্রবেশিকা ৫৩, 


দেখা যায় না, ঠিক তেমনি “অক্ষ ধাহার নাম তাহাকে 'অক্ষ- 
পাঁদ' বা অক্ষচরণ'ই বলা যাইতে পারে, 'অক্ষপাৎ্। ব্ল!যায় না, 
কারণ, এস্থলে “পাদ? বা চরণ শব্দ নামের অংশবিশেষ নয় 
বলিয়া, “পা+ অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। যদি অক্ষপাদ” বা অক্ষ 
চরণ শব্দে পাদ' ও “রণ শব্দ নামের অংশবিশেষ হইত, 
তাহা হইলে উহাদের অর্থ "পা? হওয়ায়, “অক্ষপাৎ, বলিলেও, 
অক্ষপাদ ব! অক্ষচরণকে বুঝাইতে পারিত। 

বিশেষতঃ একই ব্যক্তি গোতম? ও গৌতম" হইতে পারেন 
না। গোতম গোত্রের প্রবর ও গৌতম গোত্রের প্রবর সমান 
নহে, *% কাজেই, তর্কবাগীশ মহাশয়ের এই শ্লোককে প্রমাণ- 
স্বরূপ গ্রহণ করিয়া স্তায়সুত্রকারকে গোতম ও গৌতম-_দুইই 
বলিতে গেলে, শ্যাম ও কুল উভয়ই যায়, কোনটাই রক্ষা করিতে 
পারা যায় না। এই জন্যই তর্কবাশীশ মহাশয় কোনরূপ স্থির 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই, কেবল কল্পনা! করিয়া 
করিয়াই আসর হইতে নামিয়া পড়িয়াছেন। 

তর্কবাগীশ মহাশয় অযথা পাণ্ডিত্য ফলানের জন্ ব্যস্ত 
নহেন, তথ্যানুসন্ধানেই তীহার সমধিক প্রযত্ । বিশেষতঃ, তীহা'র 


* “গোতমগোত্রন্ত গ্রবরাঃ--গোতমবশিষ্টবাহ্‌স্পত্যাঃ* | 
“গৌতমগোত্রস্ত প্রবরাঃ--গৌতমাপ্‌সারার্ষিরসবাহ্ম্পত্যনৈপ্রবাঃ।৮ 
“ক্যোকফিৎ--গৌতমাঙ্গিরসাবাসাঃ” | 
[ শব্বকল্পদ্রম--গোতম ও গৌতম শঙ্ধ |] 


৫৪ দার্শনিক-তর্কবিষ্ভা [ গোতম 


ম্যায় সাধু অথচ সুপগ্ডিত লোক আজকাল অতি বিরল । বাস্তবিক 
তাহাকে আমরা আন্তরিক বিশেষ শ্রদ্ধা! করিয়া থাকি। ্ৃতি- 
চিন্তামণি' নামক নিতান্ত আধুনিক কোনও সংগ্রহগ্রন্থে কালিকা- 
পুরাণের * নামে একটি বচনার্ঘ উদ্ধত করিয়া! গ্রন্থকার “নিরগ্সিক 
সম্প্রদাতা উত্তরমুখী হইয়া কন্যাদীন করিবেন” বলিয়া এক সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন, কিন্তু মুদ্রিত ও হস্তলিখিত কোন গ্রন্থেই এ বচনার্ঘ 
পাওয়া যায় না। আমার পুজ্যপাদর জ্যেষ্ঠ সহোদর অথচ অধ্যা- 
পক, শ্রীহটব্রাহ্ষণপরিষদের শাস্ত্রানুসন্ধানসমিতির সম্পাদক 
সাহিত্য-চর্চা, প্রবন্ধ-কল্পললতা, ধাত্র্থচক্দ্রিকা, বৈদিক-সমস্থা, 
শ্ীহুর্গার্চন-চন্দ্রিকা, তত্বচন্দ্রিকা প্রভৃতি বু সংস্কৃত ও বাঙ্গালা 
গ্রন্থের রচয়িতা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত মাহেন্ত্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ 
সাঙ্যার্ৰ মহাশয় এ সম্পর্কে উক্ত ম্মৃতিচিন্তামণির গ্রন্থ- 
কারকে জিজ্ঞাসা করায় তিনিও নিরুত্তর হইয়াছেন। 
তর্কবাগীশ মহাশয়ের স্থান এ শ্রেণীর গ্রন্থকারদের অনেক 

উপরে, কাজেই তিনি যখন দেবীপুরাণের শ্লোকটি পাইয়া- 
ছেন বলিয়া লিখিয়াছেন তখন প্রস্তাবিত স্থলে এ শ্লোকটিতে 
যদি বা কথঞ্চিৎ আস্থ! স্থাপন কর! যায়, যদি বা পাদ শব্দের 
হ্যায় ছন্দের অনুরোধে পাদ? শব্দেরও মান্চার্থে প্রয়োগ স্বীকার 
করিয়া, অক্ষপাদের পরিবর্তেই 'অক্ষপাঙ্। শব্দের ব্যবহারও ধরিয়! 


সাথি 


* “নিরপগ্নিকঃ সম্প্রদাতা কন্যাং দস্াদুদ ও মুখঃ”। ইতি 
কালিকাপুরাণম্ঃ। 
[ স্থৃতি-চিন্তামণি--”( হরিদাস সিদ্ধাস্তবাগীশ। ) ] 
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লওয়া যায়, তাহ! হইলেও “অক্ষপাদকে' “গোতম' ও “গৌতম, 
বলিয়া যে প্রকাশ কর! হইয়াছে, তাহার দুইটিই অক্ষপাদের 
নাম- এন্সপ মনে করার কোনও কারণ দেখা যায় না । “বাক্য- 
বলে অপরকে খিশ্ন করিতে পারেন, কাজেই “"গোতমের' বংশধর 
বলিয়া “গৌতম” হইলেও অক্ষপাদের নাম গোতম-_ইহাঁই 
শ্লোকটির প্রকৃত সঙ্গত অর্থ | ইহাতে আমাদের নির্ণীতি দীর্ঘতম। 
গোতিমকেই লক্ষা করিয়া থাকে, অন্ত কাহাকেও লক্ষ্য করিতে 
পারে না। কারণ, গোতমের বংশধর বলিয়া এই দীর্ঘতম, 
গৌতম হইলেও মৎস্যপুরাণে ইহার নাম যে গোতম”, গৌতম 
নহে, তাহা! সম্যক্‌ বুুৎপাদিত হইয়াছে । 'জাতান্ধ' বলিয়া 
ইহার 'অক্ষপাদ" নামও মুসঙ্গত । সুতরাং দীর্ধতমার 'অক্ষপাদ' 
ও গগোতম' নাম যেমন বঝুৎপন্ন, গোতম বা গৌতমের বংশধর 
অহল্যাপতি প্রভৃতি অপর কাহারও তেমন ব্যুৎপন্ন নাম ন! 
থাকায়, “অক্ষপাদ গোতম' বলিলে কেবল দীর্ঘতমাকেই বুঝাইবে : 
অহল্যাপতি প্রভৃতি কাহাকেও বুঝাইবে ন।। মূল পুরুষ 
গোতমের বংশধর বলিয়! উহাদিগকে “গৌতম'ই বলিতে হইবে, 
কগাতম' বল! যাইবে না। 

মূল কথা, দীর্ঘতমা গোতমই ন্ঠায়সুত্রকার “অক্ষপাদ', 
“গৌতম? তাহার বিশেষণ হইলেও হইতে পারে । গোতম ও 
গৌতম যখন অভিন্ন ব্যক্তি নহেন, তখন দীর্ধতমার নাম যে 
'গৌতম' হইতেই পারে ন। তাহ! বলাই বাহুল্য । তর্কবাগীশ 
মহাশয়ও অক্ষপাদকে গোতম বলিয়। স্বীকার করিলে আমাদের 
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নিণতি দীর্ঘতমাকেই স্তায়সূত্রের বক্তা বলিতে বাধ্য । অহল্যা 
পতি যে গৌতম” বলিয়। ন্যায়সূত্রকার, হইতেই পারেন না, 
তাহা। পুরের্বেই বলিয়া আসিয়াছি। দ্বিবেদী মহাশয় যখন ম্যায়- 
সুত্রকারকে “গোতম” বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন, তখন দীর্ঘ- 
তমাকেই ন্যায়সুত্রের রচয়িতা! বলির গ্রহণ না করিয়! পারেন 
'না। কারণ, তাহার নিত রাহুগণ ধষি “€গোতম” না হইয়া 
“গৌতম'ই হইয়া পড়েন । 

ডসন্‌ সাহেব (১4৮ 19০%15০2) স্যায়সুত্রকার গোতম সম্পর্কে 
অদ্ভুত মতই প্রচার করিয়াছেন । উত্তররামচরিতে শতানন্দের 
গৌতম" বিশেষণ দেখিয়াই বোধ হয়, ডসন্‌ সাহেব শতানন্দ ও 
গৌতম যে একই ব্যক্তি তাহা স্থির করিয়াছেন, আর, ন্যায়সূত্র 
কারের নাম গোতম কি গৌতম তাহা। ঠিক করিতে না৷ পারিয়! 
এঁ শতানন্দকেই ন্ঠায়সুত্রকার বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া- 
ছেন। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, “গৌতম সংহিতা? বা 
গৌতম ধর্সূত্রের রচয়িতা ও ন্যারসৃত্রকার যে একই ব্যক্তি তাহা 
বলিতে ডসন্‌ সাহেব লজ্জা! বোধ করেন নাই । শতানন্দ, গৌতম 
অহল্যাপতির পুত্র বলিয়া গৌতম হইতে পারেন, ইহা পূর্বেই 
বলিয়৷ আসিয়াছি। ন্যায়সৃত্রকারের নাম গোতম, গৌতম নহে 
তাহাও প্রতিপাদন কর! হইয়াছে, সুতরাণ্ড শতানন্দ যে ন্ঠায়- 
সূত্রকার হইতেই পারেন না, তাহা! বোধ হয় আর এখানে 
না বলিলেও চলিতে পারে। ন্যায়সুত্রকারের নাম গোতম, 
আর, ধন্শান্ত্রের বক্তা গৌতম-_ইহা সর্ধবাদিসম্মত। 
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কাজেই, ন্যায়সুত্রের বক্তা ও ধম্মশান্ত্রের বক্তা ভিন ভিন্ন 
ব্যক্তি__ইহাও সহজ-বোধ্য ৷ বিশেষতঃ, ন্যায়সুত্রকার যদি ধর 
শান্েরও বক্ত। হইতেন তাহ। হইলে ন্যায়দর্শনের গ্রন্থ বা ধন্ম- 
শাস্ত্রের গ্রন্থে এই সম্পর্কে অবশ্য উল্লেখ থাকিত, কিন্তু এ সম্পর্কে 
কুত্রাপি কোনরূপ উল্লেখ নাই ; অতএব, কেবল নাম দেখিয়া 
নামের যথার্থত। বিচার ন। করিয়াই এক নামে অন্যকে বা এক 
নামেই উভয়কে প্রচার করিতে যাওয়। সমীচীন নহে । কাহার 
কোন্‌ নীম তাহ। আগে নিরূপণ করিয়া, পরে এ সম্পর্কে মন্তব্য 
প্রকাশ করা উচিত। নতুবা, গোতম ও গৌতমে গোলমাল 
বাধাইয়া এতিহাসিক তথ্য নির্ণয় করিতে গেলে বাস্তবিক উপ- 
হাসাস্পদই হইতে হয়, এতিহাসিক সত্য কিছুই নির্ণীতি হইতে 
পারে না। 

ভট্ট মোক্ষমূলার সাহেবও (ভি ৬ 211157) গোতম 
সম্পর্কে অদ্ভুত মতই প্রচার করিয়াছেন। তিনিও ন্যায়সূত্র 
কারের নামটি গোতম কি গৌতম তাহ ঠিক করিতে ন! পারিয়া 
গোতম বা গৌতমের বংশধর বলিয়! ন্যায়দর্শনের প্রণেতাকে 
গোতম ও গৌতম দুইই বল। যাইতে পারে-_এরূপ ভাবই 
প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্তু, বল! বাহুল্য, হস্তলিখিত গ্রন্থ- 
সমূহে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ দেখিয়াই, বুদ্ধকে “গৌতম, বলিবার 
জন্য ভ্যায়দর্শনকারকে “গোতম? বলা হয়-_এন্সপ সিদ্ধান্তে তিনি 
কিরূপে উপনীত হইলেন তাহ! আমরা বুঝিতে পারিলাম না। 
ফলতঃ, গোতমবংশীয় হইলেও ন্যায়সুত্রকার মহযি অক্ষপাদ 
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দীর্ঘতমা গোতম যে “গৌতম হইতেই পারেন না তাহ! 
পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে । বুদ্ধ হইতে পৃথক্‌ করিবার 
জন্থই তাহার নাম গোতম' হয় নাই, “গোতম” তীহার ব্যুৎপন্ন 
নাম। 

আবার, বুদ্ধকে যে কেবল “গৌতম” নামেই সর্বত্র বল! হইয়! 
থাকে, তাহারও কোন প্রমাণ নাই, বর, ব্রহ্মদেশে গোতম? * 
নামেই তিনি সচরাচর অভিহিত হইঘ্বা থাকেন। নুতরাং 
ভট্ট মোক্ষমূলারের অনুমান যে স্বকপৌলকল্লিত তাহাতে 
সন্দেহে করিবার কোনও কারণ নাই। এইব্ূপ কল্পনার 
আশ্রয়ে ষাহারা এতিহাসিক তথ্য নির্ণয় করিতে প্রয়াস 
পান তাহাদের কথায় কোনরূপ আস্থা স্থাপন করা যায় ন1। 
এইরূপে জৈন গোতম ইন্দ্রভূতি ৭' হইতে, পৃথক করিবার 

ঈ: 05062102772 102006 01 59157 85110179) 21001159 09 010 
801 1815 05201), 91192 1091050 0500076 & 13000191615 09 
0315 17921060020 105 ডি 05091171070] 10 892002০2050 
1050 3008109 020020795, 

[ 0০019100018 ০৫ [17019 ৬০], 1০] 

1 40002108 51 9 টাহাযাাছা?। 06005 30025 
ভি] 0052 91502 28006 ৪5 [00151010065 25 0502005 
2 01501015 ০01 01517951125) 9010 150155910650 1 12115 509100- 
0155, 250১5219115 11) 12100500500 07. 05 ঠ1515021 00550) 

[ 05010009015 ০1 17019, ০]. [* ] 


গোতম ] প্রবেশিক। ৫৯ 


জন্যও বুদ্ধ গোতম বা নৈয়ায়িক গোতমের নাম পরিবর্তনের 
কোনও আবশ্যকতা নাই। ন্যায়দর্শনকারের নাম যেমন 
গোতম, সেইরূপ বুদ্ধদেব ও ইন্দ্রভূৃতির নামও যদ্দি বাস্তবিক 
গোতমই হয়, তাহাতেই বা আপত্তির বিষয় কি আছে? তিন 
জনের নামই একনপ বলিয়া তিন জনই অভিন্ন ব্যক্তি বা অভিন্ন- 
কালবভ্তী হইবেন, এমন কোনও নিয়ম নাই । কাজেই, নামের 
সাদৃশ্যমাত্রই এঁতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে 
করা যায় না। বাস্তবিক, শ্যায়দর্শনকারের নাম যেমন 'গোতম” 
ঠিক তেমনি বুদ্ধদেব ও ইন্দ্রভৃতির নামও গোতম? হইতে পারে। 
তবে, দীর্ঘতমা গোতমই ন্তায়দর্শনের বক্তা, শাক্যসিংহ 
গোতমই বুদ্ধদেব, আর, জৈন তীর্ঘন্কর মহাবীর স্বামীর শিষ্য 
গোতমই ইন্দ্রভৃতি। এইরূপে, তিনজনই যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি 
তাহ] বুবিতে পারা! যায়। তাহাদের পরস্পর ভিন্নত্ব প্রতি- 
পাদন করিবার জন্য একজনকে “গোতম' আর, অন্যকে গৌতম' 
বলিয়া নির্দেশ করিবার কোনও উপযোগিত। আছে বলিয়া মনে 
হয় না। সুতরাং ভট মোক্ষমূলার্‌ সাহেব যে এক্ষেত্রে ভ্রমে 
পতিত হইয়াছেন, তাহা নিশ্চিত। 

এতক্ষণে সিদ্ধান্ত এই দীাড়াইল,__মহধি অক্ষপাদ ন্যায়সুত্রের 
রচয়িতা । ইহার অপর নাম গোতম। ইনি মতস্তপুরাণ ও 
মহাভারতে বর্ণিত উশ্িজ খষির পত্বী মমতার গর্ভজীত সন্তান 
দীর্ঘতমা। ইহার প্রকৃত বুৎপন্ন নাম 'গোতম, “গৌতম' 
নহে। 


৬৩ দার্শনক-তর্কবিষ্ভা ] গোতম 


স্যায়দর্শন-প্রণেতার পরিচয় পাওয়া গেল। এখন তীহার 
দেশ কাল নির্ণয়ে চেষ্টা কর! প্রয়োজন। ইহার ব্যক্তিত্ব 
নিশ্চয় করিতে যেমন বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি গ্রস্থকে প্রমাণ- 
রূপে গ্রহণ কর! হইয়াছে, শান্্ ও যুক্তির উপর প্রতিষ্িত 
বৈজ্ঞানিক এঁতিহাসিকতার আশ্রয় লওয়া হইয়াছে, ইহীর 
দেশকালাদি নিরূপণেও ঠিক তেমনি বেদাদিকেই প্রামাণরূপে 
গ্রহণ করা যাইতে পারে । 

হ্যায়সুত্রকার মহধ্বি অক্ষপাদ দীর্ঘতম! গোতম অহলাপতি 
গৌতমের পুরব্ববত্তীঁ ইহা পূর্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে । এই 
অহলাপতি গৌতমেরই পুত্র শতানন্দ, রাঁজধি জনকের পুরোহিত 
ছিলেন তাহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে, সুতরাং 
গোতমবংশীয়দের সহিত বিদেহরাজ-বংশের 
পুরোহিত-যজমানরূপ সম্বন্ধ বর্তমান ছিল, ইহা নিশ্চিত। 
কাজেই, রাজপরিবারের সহিত গোতমের বংশধরদিগের যজমান- 
পুরোহিত সম্পর্ক থাকায়; আর, ন্যায়সুত্রকার দীর্ঘতমা গোতমও 
গোতমবংশীয় হওয়ায়; তিনিও যে মিথিলা প্রদেশেই অবতীর্ণ 
হইয়া হ্যায়-সুত্র-রচনায় দিউমগুল মুখরিত করিয়া গিয়াছেন তাহা 
বলা যাইতে পারে । আমার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামকুষ্ণ তর্কতীর্ঘ 
ভট্টাচার্য মহাশয়ও তাহার কুমুমাঞ্জলিসৌরভের ভূমিকায় 
(৮/৯ পৃষ্ঠ! ) লিখিয়াছেন--“অতি প্রাচীন কাল হইতেই 
মিথিল। বনু বিদ্ভার বিশেষতঃ অধ্যাত্সবিষ্ভার লীলানিকেতন, 
দর্শনশাস্্রাদি আলোচনার শীর্ষস্থান । এক সময়ে মিথিলাতেই 


গোতম--মৈথিল। 


গোতম ] প্রবেশিকা ৬১ 


জনক-যাজ্ঞবন্ধ্যসংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল; গার্গী, মৈত্রেয়ী 
গুভৃতি বিদ্রুষীগণের সুকুমার কোমল অধ্যাত্ব-কুসুম মিথিলাতেই 
বিকসিত হইয়াছিল। শুক্লষজূব্ধেদ মিথিলারই সামগ্রী । মিথি- 
লাতে, তৎসন্গিহিত প্রদেশান্তরে, বহুবার বৌদ্ধদার্শনিকগণের 
পরাজয় সংঘটিত হইয়াছিল। পরবস্তীকালেও বাচস্পতি মিশ্র 
প্রভৃতি মনীষিগণ মিথিলাকেই অলঙ্কৃত করিয়। গিয়াছেন । মহহি 
অক্ষপাদ গোতম নাস্তিক মতের নিরাসের নিমিত্ত মিথিলাতেই 
হ্টায়শান্ত্র প্রণয়ন বা প্রচার করিয়াছিলেন” । মহামহোপাধ্যায় 
বিশ্্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয়ও ন্যায়বাত্তিকের ভূমিকায় *% 
রাহুগণ গোতমকে মৈথিল বলিয়া স্থির করিয়াছেন । মহামহো- 
পাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ও বাৎ্স্ায়নভাষ্যের 


* “শতানন্স্ত পিতা গোতমঃ মাতা চ অহল্যা, অন্মিন বিষয়ে 
সাধকানি বাঁধকানি চ প্রমাণানি সঙ্গিরস্তে পণ্ডিতাঃ কিন্তু সাধকে মমাপি 
সংমৃতিঃ গোতমে। রাহ্গণে! বিদেহরাজন্ত তত্রত্যন্ত পুরোহিত আসীদিতি 
'শতিপথব্রাঙ্গণে গ্রতিপার্দিতমিতি পূর্ববং পৃঃ ১৮ পং ২* দশিতম্‌। তৎপুত্রস্য 
'শতানন্দস্য জনকানাং পুরোহিতত্বে কিমপি নাসমঞ্জসম্‌ | এবং চেঘ্বাল্সীকি- 
রামায়ণে বালকাণ্ডে ৪৮--৫৯ সর্গেষু মিথিলাভূমৌ জনকপুরে।পকঠে 
গৌতমাশ্রমস্য বর্ণনাৎ তম্মিন্‌ দেশে ন্যায়শান্ত্রস্য প্রণয়নকথনং ন সাহ- 
সাম্পদং ভবিষ্যতীতি”। 


ন্যোয়বাত্িকভূমিকা--২৩ পৃষ্ঠা |] 


৬২ দার্শনিক-তর্কবিদ্ধা [ গোতম 


ভূমিকায় * দ্বিবেদী মহাশয়ের কথায়ই সায় দিয়াছেন, কাজেই, 
গোতম বংশীয়ের! মিথিলায় বাস করিতেন, ইহ1 বলিতে কোনও 
বাধা নাই। অতএব, এক গোতমগণেরই চতুর্থ শাখায় সন্রি- 
বিষ্ট দীর্ঘতম! ও সপ্তম শাখায় স্থিত রাহুগণ ( অহল্যাপতি ) ষে 
একই স্থানে বাস করিয়! থাকিবেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার 
কোনও সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে কি ? 

বিশেষত স্যায়সুত্রের ভাষার দিকে লক্ষ্য করিলেও গোতম 
যে মৈথিল ছিলেন তাহাই প্রতীয়মান হয়। প্রভাসক্ষেত্রে 
তাহার জন্ম হয় নাই, সেখানে সোম শন্মীর নিকট কিছু কাল 
থাঁকিলেও থাকিতে পারেন । 

স্টায়সুত্রকার মহধি অক্ষপাদ দীর্ঘতমা গোতম মিথিলা- 
ভূমিতে আবিভূতি হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, ন্তায়শান্ত্র- 
চর্চায় মিথিল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা সমধিক অগ্রসর 
হইয়াছিল ; আর, এই জন্যই বোধ হয়, উদয়ন, গঙ্গেশ প্রভৃতি 
আচাধ্যগণ মিথিলায় বসিয়। ন্যায়শীস্ত্র সম্পর্কে অভিনব উপাদেয় 
গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়! গিয়াছেন । 

* “রামায়ণাদি বহু গ্রন্থে আমর! অহল্যাপতি ঝষির গৌতম নামে 
উল্লেখ দেখিলেও এবং এদেশে এরূপ স্থপ্রসিদ্ধি থাকিলেও মিথিলায় তিনি 
গোতম নামে প্রসিদ্ধ, ইহাও জানা যায়। ক %* ক 


ক ১ * বু ফু ও নী ১ কী 
কিন্ত, মিথিলার আশ্রমেই ন্যায়স্ত্র রচিত হইয়াছে । মিথিলাতেই ন্যায়- 
স্ত্রের গ্রথম চচ্চা, ইহা মৈথিল পণ্ডিতগণের নানাকারণে বিশ্বাস” । 
| বাঁৎস্যায়নভাষ্যভূমিকা--২৩।7৪ পৃষ্ঠ ।] 


গোতম ] প্রবেশিক! ৬৩. 


মহধি অক্ষপাদ কোন্‌ সময়ে বর্তমান থাকিয়। ন্যায়সূত্র রচনা 
করিয়া” গিয়াছেন, সম্প্রতি তাহার আলোচন! কর! আবশ্বাক। 
তাহ! হইলেই ন্যায়দর্শনের বক্তা অক্ষপাদের সম্পূর্ণ পরিচয় 
পায় যাইবে । বেদান্ত দর্শনের ইতি- 
হাসে (৮ পৃষ্ঠা) লিখিত আছে, “বৈদিক 
কাল সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের নানারূপ মতদ্ৈধ আছে । 
পণ্ডিত মোক্ষ মুলর্‌ (০ 812 2401161) স্বকপোলকলিত হিসাবে; 
ধণ্থেদের কাল খ্রীঃ পৃঃ ১২০০ শত বশুসর নির্দেশ করিয়াছেন । 
কোল্ক্রক্‌ (১. 00155:00০) সাহেব জ্যোতিষিক নির্ণয়বলে বেদ- 
সংকলনের কাল ১৫০০ খ্রীঃ পুঃ নির্দেশ করিয়াছেন । মোক্ষ-. 
মূলরের সিদ্ধান্ত যে হেয় তাহা কোলব্রক্‌ সাহেবের সিদ্ধান্তেই 
প্রমানিত হয়। পণ্ডিতবর বাঁলগঙ্গাধর তিলক জ্যোতিষের 
বিচারে বৈদিক যুগকে ৬০০০ শ্রীঃ পুই হইতে ৪০০০ শ্রী পুন পর্য্যন্ত 
নির্দেশ করিয়াছেন । তাহার মতে অন্ততঃ ২৫০০ স্রীষ্ট পূর্ববাবে 
কৃষ্ণযজুবের্বদ বিরচিত হইয়াছে, এবং এই সময় বেদসকল 
সম্কলিত হইয়াছে । জেকবি (01 600) 79০০9) সাহেবও 
তি্লপথে অগ্রসর হইয়া বৈদিক কাল ৪০০ শ্রীঃ পূর্ববান্দ বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন । ০০০০ 7/01175£ 1075 ততকৃতি 1160890 
010১5 [011)005 নামক গ্রন্থের ১৩৪ পৃষ্ঠায় কাশ্শীরে প্রাপ্ত দবি- 
স্তান নামক গ্রন্থের বিবরণণ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে ৬০০০ খ্রীঃ 


পুর্বাব্দে হিন্দুরাজগণ ( মহাবদরনীশরাজবংশ ) ব্যাক্টি়া 


গোতম--৬**গ্রীষটপূর্ববাব। 


৬৪ দীর্শনিক-তর্কবিষ্ধা [ গোতম, 


দেশে রাজত্ব করিতেন এবং বৈদিক কাল অন্ততঃ ৬০০০ খ্রীঃ 
পূরর্বাব্ বলিয়! নির্দিষ্ট হইতে পারে”। * 

এই বিবরণে দেখা যাইতেছে, অন্ততঃ ২৫০০ শ্রীঃ পুর্ববান্দে 
বেদসকল সঙ্কলিত হওয়ায় বেদসম্কলয়িতা মহষি কৃষ্ণছৈপায়ন 
বেদব্যাস এ সময়ে বর্তমান ছিলেন । এ সময়েই বেদব্যাস বেদ 
বিভাগ করিয়াছেন, মহাভারত ও ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন । 
এই বেদব্যাস যুধিষ্টিরের সময় জীবিত ছিলেন বলিয়া মহাভারতেই 
উল্লেখ আছে, সুতরাং মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালও 
২৫০গগরীষ্ট পুরর্বাব্দের পরে নহে । ৩১০শশ্রীষ্ট পুরব্বাব্দ যুধিষ্টিরাব্দের 
আরম্ভকাল। এই সময় হইতেই কলিযুগের ৭* উৎপত্তি, ইহা! 
শান ও যুক্তিসিদ্দ। কাজেই, আমাদের মতে, ২৫০০ খ্রীষ্ট 
পূর্র্বাব্দেই যে বেদসকল সঙ্কলিত হইয়াছিল তাহার কোনও 
প্রমাণ নাই 1 তবে, ৩১০২ গ্রীষ্টপুর্ব্বাব্দের পুরে ও অন্ততঃ ২৫০০ 
্রীষ্ট পুর্ধ্বাব্দের পরে যে বেদব্যাস বেদ বিভাগ করেন নাই, 
৩১০২ শ্রীষ্ট পুর্বাব্দ হইতে ২৫০০ গ্রীষ্ট পুর্বাব্দের মধ্যেই বেদ 

ক» 01005 005 417 2105 10 10015. 0025 10855 0952 2 10151015 
01%111260 1950015 2000 915. 0)0058170 83,07 200 006 21761001055 


009 5095 10056 50 080 60 2. 120001) 62717510905.) 
[ 213605025 01 6126 1210005, 556৮ 154] 


1 %€[26 9000) ০1 009 1521177029১ 3192 73,015 05091 
1001061550. ৮100 006 [2 01 50010150011 270 005 080 ০01 0)5 
[15020102150 2151906০612 29000000615 0816 205 ৮2৫ 
10016 03210 5150 05116001195 196012? 

[০0010202210 25155, ৮০৮ 61251 2070750100৮ ] 


গোতম ] প্রবেশিক। ৬৫ 


সকল বিভাগ করিয়া শৃঙ্খলায় স্থাপিত করিয়াছেন তাহ। স্বীকার 
করিতে কোনও বাধা নাই। যে বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরের সময়ে 
বর্তমান ছিলেন বলিয়। মহাভারতে উল্লেখ পাওয়! যায় তিনি যে 
৩১০২ স্রীষ্ট পুববাব্দে জীবিত ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
বিদেহরাজ জনকের পুরোহিত শতানন্দের পিতা অহল্যাপতি 
গৌতম বেদব্রাহ্মণাদিগ্রন্থোক্ত রাহুগণ খষি বলিয়া নিণীতি 
হওয়ায় ইনি যে রাজধি জনকেরও পুবেব মিথিল। প্রদেশে 
আবিভূত হইয়াছিলেন তাহ বেশ বুঝা যায়। এই অহল্যাপতি 
গৌতম যে মূল পুরুষ গোতমেরই বংশধর তাহাও তর্কবাগীশ 
মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন, সুতরা মহষি কৃষ্ণদৈপায়ন বেদ- 
ব্যাস অপেক্ষা অহল্যাপতি গৌতম যে বন্ুপূর্ধ্ববত্তী, তাহ] বলাই 
বাহুল্য । এখন, বেদব্যাস যদি অন্ততঃ ৩১০২ শ্রীষ্ট পু্র্ধাবে 
জীবিত থাকেন তাহা হইলে অহল্যাপতি গৌতম তাহার বহু 
পুর্ববস্তী বলিয়া অন্ততঃ ৩১০২ গ্রীষ্টপুব্বান্ের বহু পুব্ধে বর্তমান 
ছিলেন, বলিতে হয়। ন্যায়নুত্রকার দীঘতম। গোতম অহল্যা- 
পতি গৌতমেরও পুর্বত্তী বলিয়া ইনি যে ৩১০২ খ্রীষ্ট পুবর্বাব্দের 
পরের লোক হইতেই পারেন না, তাহাতে সন্দেহ করিবার 
কোনও কারণ নাই। ইহাতে দেখা যাইতেছে, ৩১০২ খ্রীষ্ট 
পুববাব্দেরও বহু পুরে স্ঠায়দর্শন রচিত হইরাছিল। কাজেই, 
স্তায়দর্শন যে বেদাদির ন্যায় অতি প্রাচীন তাহ! বলিলে অত্যুক্তি 
হয় না। বেদ পুরাণাদি গ্রন্থেও ইহার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে 
প্রমাণ পাওয়া যায়। খথেদের চরণব্যুহে ন্যায়ের উল্লেখ 
৫ 


৬৬ দার্শনিক-তর্কবিদ্ধা [ গোতম 


আছে। * প্স-পুরাণের উত্তর খণ্ডে ২৬৩ অধ্যায়ে গোতমকৃত 
স্যায়দর্শনের স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রচলিত সাংখ্য- 
সূত্রের ভাষ্যকার বিজ্ঞানতিক্ষু তদীয় ভাষ্যগ্রন্থের উপক্রমণিকায় 
পল্মপুরাণোক্ত এ বিবরণ ণ* প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়া স্যায়- 
সূত্রাদির প্রাচীনত্বই সুদৃঢ় করিয়া! গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 

এইরূপে ন্যায়সূত্রের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইলে তাহার 
প্রণেতা মহষি অক্ষপাদ গোতমও যে মৎস্যপুরাণ ও মহা 
ভারতে উক্ত অতি প্রাচীন দীর্ঘতমা খষি ভিন্ন আর কেহই 
নহেন, তাহা বলাই বাহুল্য। অপেক্ষাকৃত আধুনিক অক্ষপাদ 
নামক কেহ মেধাতিথি গোতম বা গৌতমের ন্যায়শান্ত্র অব- 
লন্যনে $ স্তায়সূত্র রচন! করিয়া গিয়াছেন, এরূপ মনে করা বাস্ত- 
* “তন্মাৎ সাহমধীত্য ব্রহ্মলোকে মহীয়তে, 


তথা প্রতিপদমন্ছপদং ছন্দোঁঁভাষা-ধশ্শো-নীমাংসা-ন্তায়-তর্ক 


ইত্যুপাঙ্গানি ।” 
[ খণেদীয়-চরণব্যুহ। ] 


৭ প্কণাদেন তু সম্প্রোক্তং শাস্ত্র বৈশেষিকং মহৎ । 
গোতমেন তথা স্তায়ঃ সাংখ্যন্ত কপিলেন বৈ ॥ 
ছিজন্মনা জেমিনিনা পূর্বরং বেদময়ার্থতঃ 
নিরীশ্বরেণ বাদেন কৃতং শান্ত্রং মহত্তরম্” ॥ 

[ পল্পপুরাণ---উত্তরখণ্ড--"২৬৩ অধ্যায় 1] 
£ “ভোঃ কাশ্ঠপগোত্রোহস্মি। সাঙ্গোপাঙ্গং বেদমধীয়ে, মানবীয়ং ধর্ম- 
শান্তর, মাহেশ্বরং যোগশান্তং, বাহম্পত্যম্‌ অর্থশান্ত্রং, মেধাতিথে ন্যায়শাস্তং, 


প্রীচেতসং আদ্ধকল্পং চ।” 
[1317959,5 7018010002-02012, ০৮৬ নু 


গোতম ] প্রবেশিক। ৬৭ 


বিক অন্যায়। অন্তবতঃ এইরূপ ধারণা পৌষণ করিয়াই "পর- 
প্রত্যয়-নেয়-বুদ্ধি' আধুনিক এঁতিহাসিকের! প্রচলিত ভারতের 


“মেধাতিথির্মহাপ্রাজ্ঞো গৌতমন্তপসি স্থিতঃ | 
বিষৃশ্ত তেন কালেন পত্ত্যাঃ সংস্থাব্য তিক্রমম্‌ ॥” 

[0191790151505 92701000595 265-45- 820655851 571092, 

চ, 2] | 
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( অপর আখ্যায়িকাটি পূর্বেই উল্লিখিত হইস্বাছে। ) 
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৬৮ দার্শনিক-তর্কবিদ্যা [ গোতম 


ইতিহাসে ন্যায়সূত্রকারকে বৈদিক যুগের বনু পরব্তাঁ বলিয়া! 
প্রচার করিয়াছেন । কিন্তু, বল! বাহুল্য, অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
কেহ স্যায়সূত্রের প্রণেতা হইলে খথেদীয় চরণব্যৃহ' গ্রন্থে ব! 
পন্সপুরাণে' [ন্যায়ের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যাইত ন1। 
ধাহারা অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রভাসবাসী *% অক্ষপাদ নামক 
কেহ হ্ায়সুত্র রচন! করিয়া গির়াছেন বলিয়া প্রচার করেন, 
তাহাদের সিদ্ধান্ত যে বাস্তবিকই অজ্ঞতামূলক তাহা! ক্রমশঃ 
সুচারুরূপে প্রকাশ পাইবে । তখন দেখা যাইবে ষে সুপ্রাচীন 
দীর্ঘতম! গোতমই ৭" বস্ততঃ স্যায়সূত্রের রচরিতা, অপর কেহ 


“সপ্তুবিংশতিমে প্রাপ্তে পরিবর্তে ক্রমাগতে । 
জাতুকর্ণেয যদ! ব্যাসো ভবিষ্যতি তপোধনঃ ॥ 
তদাহং সভ্ভবিষ্যামি সোমশম্মা ছিজোত্তমঃ | 
প্রভাসতীর্থমাসাগ্ভ যোগাত্মা লোকবিশ্রুতঃ ॥ 
তঙ্াপি মম তে পুত্র. ভবিধ্যস্তি তপোধনাঃ । 
অক্ষপাদঃ কণাদশ্চ উলৃকো। বন এব চ* | 
[ 81210009702 0125720501191550 87097 60670507601 


০ ০-[১121)6 05 4৯০ ৯৯ 23 89105852- 23] 
[ 17150015 01 1001817 10210. (131. ১, 0, 51902010050179) | 


*. “কেচিত্ত, 'অক্ষপাদঃ কণাদশ্চ উলুকো। বৎস এব চ* ইত্যানি-বায়ু 
পুরাণমুদ্ধুত্য অন্তসময়ে গোতমস্ত প্রভামগমনেন সমন্বয়ং দর্শয়স্তি | তচ্চিন্তাম্‌, 
অপবর্গনিরপকৎ ন্ায়শান্ত্রঞুনিশ্মায়াপি কিমপরুমবশিষ্টং যদর্থং প্রভাসং 
গত্বা দোমশশ্মণো। ত্রা্গণন্ত শিষ্যতাং গত ইতি বিচারাসহত্বাৎ।” 

[ ন্ায়ব,পিক-ভূমিকা--২৩ পৃষ্টা ] 

প*. কুছুমার্থলি--প্রামাণ্ং গৌতমে মতে । 


গোতম ] প্রবেশিকা ৬৯ 


নহেন। সমানপ্রবর হইয়াঁও সাবর্ণি ও বাৎস্ত ভিন্ন ভিন্ন গোত্র, 
স্তরাং অসমানপ্রবর গোতম ও গৌতম যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি 
তাহ। বলাই বানুল্য। ন্যায়সুত্রকার গোতমের দেশ কালাদি নির্ণয় 
করিবার জন্য আমর! বেদ পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থের আলোচন। 
করিয়। সামান্যতঃ যাহ নির্ণয় করিয়! আসিয়াছি তাহ] বিশেষ 
ভাবে প্রমাণ করিতে হইলে বৈদিক কালাদি সম্পর্কে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য এতিহাসিকেরা কি বলিরাছেন তাহার একটু আলো- 
চন! করা! আবশ্যক, কারণ, বৈদিক কালাদি বিশেষভাবে নির্ণীত 
হইলেই ন্যায়সূত্রকার সম্পর্কেও নিঃদন্দেহ হইতে পারা 
যাইবে । 
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নামক গ্রন্থে যখন বল! হইয়াছে যে, প্রায় ৬০০০ ্রষ্ট পুরা: 
ভারতীয় আধ্য সভ্যতা! বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল ও বেদ ৬০০০ 
্বীষ্ট পূর্ববান্দেরও আগেকার গ্রন্থ তখন ন্যায়সূত্র অন্ততঃ ৬০০০ 
বীষ্ট পর্ববাব্দ ও ৩১০২ স্রীষ্ট পৃর্বাব্দের মধো এক সময়ে রচিত 
হইয়াছিল, ইহাই বলিতে হয়। 

্যায়সূত্রকার দীর্ঘতম গোতম যুধিষ্টিরের সমকালবত্তী 
বেদব্যাসের বহু পূর্ব্ববস্তীঁ হওয়ায় যেমন ৩১০২ গ্রষ্ট পুর্ব্বাব্দের 
পরের লোক হইতে পারেন না, ঠিক তেমনি জগতের আদি 
গ্রন্থ বেদই ৬০০০ খ্রীষ্ট পুর্ববাবধের আগেকার গ্রন্থ হওয়ায়, 
৬০০০ গ্রীষ্ট পুর্্বাব্দের পূর্বের লোকও হইতে পারেন না । 
বেদের পূর্বেই স্তায়দর্শন রচিত হইয়াছিল এমন বল! চলে না 


৭০ দার্শনিক-তর্কবিদ্ধা। [ গোতম 


যুধিষ্টিরের সময়ের পরে স্যায়দর্শন রচিত হইয়াছিল তাহাও 
বলা অসম্ভব। নুতরাং বেদের পরে বা সমকালে যুধিষ্ঠিরের 
পূর্বেই স্ায়দর্শন রচিত হইয়াছিল _-ইহাই এঁতিহাসিক তথ্য । 
এখন দেখিতে হইবে, এই সময় কোথায় গিয়া দাড়ায় । অহল্যা- 
পতি গৌতম রাঁজধি জনকেরও পূর্ববর্তী, কাজেই তিনি যুধিষ্টিরের 
বনু পুব্রে বর্তমান ছিলেন, আর, তিনিই রাহ্ুগণ বলিয়া গোতম- 
গণের সপ্তম শাখায় স্থান পাওয়ায় গোতমগণের চতুর্থ স্থানে 
সনিবিষ্ট ন্তায়সুত্রকার অক্ষপাদ দীর্ঘতম! গোতম যে তীাহারও 
অনেক পুব্ববর্তী তাহাই নিত হয়। 

জর্নৈয়ারিক ভট্টপাদ জয়ন্তও ন্যারমগ্তরী গ্রন্থে প্রথম 
সূত্রের ভূমিকায় * ন্তায়াদি বিষ্ভা বেদবিগ্ভার ন্যায় স্প্টির আদি 
হইতেই প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া লিখিয়াছেন। ইহাঁতে বেদের 
সময়েই যে ন্ায়শান্ত্র বর্তমান ছিল তাহ] বেশ বুৰা যায়। 
কিন্তু ন্যায়সূত্ররূপে ৭* বিস্তৃত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ যে দার্শনিক গ্রন্থখান! 


* নু অক্ষপাদাৎ পূর্ববং কুতো! বেদপ্রামাণ্যনিশ্যয় আসীৎ ? 
সী ক 


ক ঙ চে 
'আঙ্গিসর্গাৎ গ্রভৃতি বেদবদিম। বিদ্যাঃ প্রবৃভ্তাঃ | সংদ্ষেপ-বিস্তর-বিবক্ষয়া 
তু তাঁংস্তাংস্তত্র তত্র করত নাচক্ষতে”। 

[ ন্তায়মঞ্জরী--১ সুত্র--অবতরণিকী । ] 
৭" শ্অল্লাক্ষরমসন্দিপ্ধং সারবদধিশ্বতোমুখম্‌। 
সুত্রস্য লক্ষণং চৈতৎ সহেতু অন্মাপকম্” ॥ 
[ ভামতী--১ম হ্যত্র |] 


গোতম ] প্রবেশিকা ৭১ 


মহধি গোতম রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহ! বেদের সময়েই 
রচিত হইয়াছিল কিনা সেই সম্পর্কে বিশেষ প্রমাণ কিছু পাওয়া 
যায় না, তবে দীর্ঘতম খষি বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা হওয়ায়, তিনি যে 
বেদের সময়েই বর্তমান ছিলেন তাহা বলা যাইতে পারে। 
অবশ্য, সকল বেদমন্ত্রই এক সময়ে দৃষ্ট হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন কালে 
ভিন্ন ভিন্ন খষি ভিন্ন ভিন্ন বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা, ইহ! বেদমন্ত্রের দ্বারাই 
সম্যক প্রমাণিত হয়, কাজেই, বেদ যদি ৬০০০রষ্ট পূর্ববাব্দেরও 
পূর্বের গ্রন্থ হয় তাহ! হইলে স্তায়সূত্রকে অন্ততঃ ৬০০০ খ্রীষ্ট 
পূর্ববাবের গ্রন্থ বলিয়। নির্দেশ কর! যাইতে পারে, কারণ, ৬০০০ 
্ীষ্ট পূর্ববাব্দের পরে কোনও বেদমন্তদৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ 
পাওয়া যায় না, ৬০০০ খ্রীষ্ট পুব্বাব্দের পুব্বেই সকল বেদমন্ত্ 
ৃষ্ট হইয়াছিল। দীর্ঘতম! খধিও বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা। বলিয়া ৬০০০ 
রী পুর্বাব্দের পরের লোক হইতেই পারেন না, সুতরাং ৬০০০ 
বষ্ট পুর্বাব্দে তিনি ন্ঠায়সূত্র রচন। করিয়া গিয়াছেন বলিলে কি 
আপত্তির কারণ থাকিতে পারে? তাহ! হইলে ৩১০২ গ্রীষ্ট 
পুর্বান্দেরও বনু পূর্ববর্তী অহল্যাপতি গৌতমের সহিত ন্যায়- 
সুত্রকার অক্ষপাদ গোতমের যেরূপ সম্পর্কের কথা পুর্ব উ্লি 
খিত হইয়াছে তাহারও বেশ সামপ্রস্ত থাকে । ন্যার়মঞ্জরীকার 
জয়ন্ত ভট্রের উক্তিও সুসঙ্গত হয়। অতএব, শ্যায়সূত্রকার অক্ষ- 
পাঁদ দীর্ঘতম। গোতম অন্ততঃ ৬০০০ খ্রীষ্ট পুর্বাব্বে আবির্ভত 
হইয়া স্ঠায়সূত্র রচনা করিয়! গিয়াছেন-__ইহাই সুচিত হইয়া 
থাকে। 


৭২ দার্শনিক-তর্কবিদ্ধা [ গোতম 


মহামহোপাধ্যায় বিন্ধ্যশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয় 
জ্যোতিষের গণনায় স্যায়দর্শনকারের চিরন্তনত্ব প্রমাণিত 
করিয়াছেন। তীহার সিদ্ধান্তও অনেকটা আমাদের অনুকূলই 
বটে। 
মহধি অক্ষপাদ গোতম কৃত ন্তায়দর্শনে মোট পাঁচটি অধ্যায় 
দেখিতে পাওয়। যায়। প্রতোক অধ্যায়ে আবার দুইটি করিয়া! 
আহ্িক আছে। এক দিনে যতগুলি সুত্র রচিত হইয়াছিল ও 
শিষ্যদিগকে পড়ান হইয়াছিল সেই সকল সুত্র 
সযায়ন্ত্র-নির্ণয় | নিভিরি জাহির হাতে লি 
মনে হয়। সুতরাং পাচ অধ্যায়ে মোটের উপর দশটি আহক 
আছে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, মহধি অক্ষপাদ দশ দিনে 
সমগ্রন্তায়সত্র রচন! করিয়। শিব্যদিগকে স্যায়শান্্ে উপদেশ 
দিয়াছিলেন। 
প্রচলিত ন্তায়দর্শনের সকল সুত্র মহধষি অক্ষপাদ গোতম 
রচনা! করেন নাই।% তিনি মাত্র প্রথম অধ্যায়ের সুত্রগুলি 
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গোতম প্রবেশিকা ৭৩, 


রচন! করিয়া গিয়াছেন, দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম অধ্যায়ের সুন্রগুলি 
পরে অপর কোনও ব্যক্তি রচনা! করিয়া ন্যায়দর্শনের নামে 
চালাইয়াছেন, এরূপ অদ্ভুত কল্পন! করিয়া! ধাহার। ন্যায়দর্শনকে 
অধ্যাত্ববিষ্ভা” না বলিয়া কেবল “হেতুবিষ্ভাঃ বলিয়াই প্রচার 
করিতে ইচ্ছা করেন,তাহাদিগকে আমর প্রথমে ইহাই জিজ্ঞাসা 
করিতে চাই যে, যদি পঞ্চাধ্যায়ী ন্যায়দর্শনই অক্ষপাঁদপ্রণীত 


স্পা স্পা ৬ সস 
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৭8 দার্শনিক-তর্কবিদ্া। [ গোতম 


না হইত তাহ! হইলে ভাষ্যকার বাৎ্স্তায়ন প্রভৃতি প্রাচীন 
ন্যায়াচার্যেরা নিঃসংশয়ে সমুদয় সূত্রের ব্যাখা করিয়া যাইতেন 
না, তাহারা অবশ্যই এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহের সুচন। 
করিতেন, কিন্তু, বল বাহুল্য, মাত্র প্রথম অধ্যায়টিই অক্ষ- 
পাদের রচিত বাকী চারিটি অধ্যায়ই পরে রচিত হইয়াছে, এমন 
কথা ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে কেহই বলেন নাই, তাহার! 
সকলেই পঞ্চাধ্যায়ী ন্যায়সূত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন ও তদন- 
সারে পাঁচটি অধ্যায়েরই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। নন্যায়সুত্রের' 
প্রথম অধ্যায়ে বৌদ্ধ মতের আলোচনা নাই, পরবর্তী দ্বিতীয়া 
অধ্যায়সমূহে বৌদ্ধমতের আলোচন। দেখিতে পাওয়া যায়, এই 
জন্য দ্বিতীয়াদি অধ্যায়সমূহ বৌদ্ধ যুগেই রচিত হইয়াছে, মহষি 
অক্ষপাঁদ তাহা রচনা করেন নাই, এরূপ মনে করিবার কোনও 
সঙ্গত হেতু দেখা যায় না। কারণ, বৌদ্ধমত যে শাকাসিংহ 
বুদ্ধদেবেরই সম্পত্তি এমন নহে। যদি বৌদ্ধমত শাকাসিংহ 
বুদ্ধদেবেরই সম্পত্তি হইত তাহা হইলে উপনিষদে্ ইহার উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যাইত না, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমত ও শূন্যবাদী 
বৌদ্ধমত খণ্ডন করিবার জন্য দার্শনিকদের পক্ষে প্রমাণরূপে 
উপনিষদ্-বাক্য গুদর্শন করা সম্পূর্ণই অসম্ভব হইত। বিশেষতঃ, 





* “বৌববস্ত অন্তঃ অন্তর আত্ম! বিজ্ঞানময়2” | 
[ তৈতিরীয় উপনিষদ্‌--২1৪।১। ] 
*অপরে! বৌদ্ধ: অসদেব ইদমগ্র আসীৎ*। 
[ ছান্দোগ্যোপনিষদ--৬1২।১ | ] 
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বৌদ্ধদের * মতেও শাক্যসিংহই প্রথম বুদ্ধ নহেন, ইহার পূর্বের 
অনেক বুদ্ধ হইয়াছিলেন, পরেও অনেক হইবেন। সুতরাং 
বৌদ্ধ মত বলিলেই শাক্যসিংহের মত বুঝায় না, আর, বৌদ্ধ 
মত ধাহারা! খণ্ডন করিয়াছেন তাহাদিগকেও শাক্যসিংহের 
পরবন্তীঁ বলিতে হয় না । ইহ! যে শাক্যসিংহ বুদ্ধেরই মত, এমন 
যখন কোথাও পাওয়া যায় না, তখন বৌদ্ধ মত দ্েখিয়াই শাক্য- 
সিংহেরই মত বলিয়া কল্পনা! কর! বাস্তবিক অন্যায় । মহা 
ভারতে বৌদ্ধমতের উল্লেখ আছে বলিয়া মহাভারতও শাক্য- 
সিংহ বুদ্ধদেবেরই পরবত্তী, এমন কথ! যেমন বলা যাইতে পারে 
না, উপনিবদে বৌদ্ধমত স্থান পাইয়াছে বলিয়া উপনিষদ্ও 
শাক্যসিংহ বুদ্ধেরই পরে রচিত হইয়াছিল বল! যেমন বাতুলতা 
ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, ঠিক তেমনি ন্যায়দর্শনেরও 
দ্বিতীয়াদি অধ্যায়ে বৌদ্ধনত খণ্ডিত হইয়াছে বলিয়। ন্যায়স্ুত্রকার 
অক্ষপাদ গোতম এ সকল অধ্যায় রচনা করেন নাই বলিতে 
যাওয়া অথবা ন্যায়নুত্রকারকে শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবের পরবতী 
বলির! প্রচার কর৷ বাস্তবিক অসঙ্গত। 

মহধি অক্ষপাদ গোতম ন্যায়দর্শনের প্রথম সুত্রে প্রমাণাদি 
ষোলটি পদার্থের তত্তজ্ঞানকে মোক্ষলাভের উপায় বলিয়! নির্দেশ 
করিয়াছেন, কিন্তু এ ষোলটি পদার্থের নামমাত্র জানিলেই 
উহাদের তন্বজ্ঞান হয় না, হইতে পারে না। উহাদের লক্ষণ 
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কি তাহাঁও বলা প্রয়োজন । এ লক্গণগুলি বাস্তবিক এ সকল 
পদার্থকে উপপাদন করিতে পারে কি না, তাহাও পরীক্ষা! করিয়া 
দেখা নিতীন্তই আবশ্যক । সুতরাং প্রথম সূত্রে যে ষোলটি 
পদার্থের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটির উদ্দেশ, 
লক্ষণ ও পরীক্ষা করিবার জন্য পরবন্তাঁ সূত্রগুলিও নির্দেশ করা 
দরকার। প্রথমে পদার্থগুলির নাম (উদ্দেশ) বলিতে হয়, তার 
পর উহাদের লক্ষণ করিতে হয় ও সর্বশেষে নানাদ্ধপ বিচার 
করিয়া এ সকল পদার্থের পরীক্ষ। করিয়। লইতে হয়। উদ্দেশ, 
লক্ষণ ও পরীক্ষা *__-এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই অক্ষপাদ 
গোতম ন্যারদর্শনের উপদেশ দিয়াছেন। এই তিন প্রকার 
বাপারেই ন্তায়দর্শনের সমাপ্তি, আর ইহাই ন্যার়দর্শনের 
বৈশিষ্ট্য । অন্য কোনও দর্শনে এপ রীতির অনুসরণ করা হয় 
নাই। যে দর্শনে শাস্ত্র ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ভিত বিচারের দ্বারা 
তত্ব নির্ণয় কর! হইয়াছে তাহাতে এরূপ প্রণালী অবলম্বন করা 
বাস্তবিকই সঙ্গত, আর এজন্যই ইহাকে ন্ঠায়দর্শন বলা যায়। 
নতুবা, সুত্রগুলি বিশৃঙ্খল ভাবে বিন্যস্ত হইলে ইহার ন্যায় 
অব্যাহত থাকিত না । অতএব, পদার্থের নাম কীর্তন করিয়াই 
* "ত্রিবিধা চাম্ শান্তন্ত প্রবৃতিত--উদ্দেশ:, লক্ষণং পরীক্ষা চেতি। 
নামধেয়েন পদার্থমাত্রস্ত অভিধানম্‌--উদ্দেশঃ, তত্র উদ্দিষ্টস্যা তত্বব)বচ্ছেদকো| 
ধ্মঃ--লক্ষণং, লক্ষিতন্ত ধথালক্ষণম্‌ উপগছ্যতে ন বেতি প্রমাণৈরবধারণং -.. 
পরীক্ষা | 
[ন্টায়দর্শন-বাতস্তায়ন-ভাষ্য--১ অ, ১আ, ৩ স্থ--উপক্রমণিক। |]: 
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ঘাহার নাম বলা হইয়াছে তাহ! যে তদ্যতীত অপর সকল পদার্থ 
হইতেই ভিন্ন, ইহা বুঝানের জন্য এ পদার্থটির অসাধারণ ধন্মন 
এমন ভাবে নির্দেশ করিতে হয় যাহাতে নির্দিষ্ট লক্ষণটি কেবল 
উদ্দিষ্ট পদার্থটিকেই বুঝায়, অন্য কোনও পদার্থকেই বুঝাইতে 
পারে না। এইব্সপে সামান্যতঃ পদার্থের লক্ষণ নির্দেশ করি 
বিশেষ ভাবে পদার্থটি জানিবার জন্য উহার বিভাগ করিতে হয়, 
এরূপ বিভাগও পদার্থের উদ্দেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে, কারণ, 
পদার্থের উদ্দেশে যে নামমাত্র বল! হইয়া থাকে, পদার্থের 
বিভাগেও প্রকারভেদে ঠিক তাহাই উদ্দিষ্ট হয়, কাজেই, 
ইহাকেও উদ্দেশ ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। বাস্তবিক, 
ইহ একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার নহে । সামান্য লক্ষণ না! বলিয়াই 
পদার্থের বিভাগ কর! যায় না। কারণ, আগে সামান্যতঃ 
পদার্থের জ্ঞান হইলেই বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য চেষ্টা 
করা যাইতে পারে । এই জন্চই পদার্থের সামান্য লক্ষণ বলিয়া 
পদার্থ বিভাগ কর! সঙ্গত, পদার্থের নামমাত্র বলিয়াই উহা! 
বিভাগ কর! যাইতে পারে না। কিন্তু মহষি অক্ষপাদদ গোতম 
অনেক স্থলেই পদার্থের সামান্য লক্ষণ বলিবার পুর্বে পদার্থ 
বিভাগ করিয়া নিয়াছেন। তিনি কখনও পুথক্‌ পৃথক্‌ সূত্রে 
পদার্থের সামান্য লক্ষণ ও বিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন, কখনও বা! 
পুথক্‌ সূত্রে সামান্য লক্ষণ না বলির়াই পদার্থের বিভাগ করিয়া 
গিয়াছেন । তিনি “প্রমাণ ও প্রমেয়” পদার্থের সামান্য লক্ষণ 
বলিবার জন্য পৃথক কোনও সূত্র করেন নাই, উহাদের বিভাগ 
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করিবার জন্যই কেবল সূত্র নির্দেশ করিয়াছেন, আবার, ছিল" 
পদার্থের পৃথক্‌ পৃথক্‌ সূত্র করিয়াই সামান্য লক্ষণ ও বিভাগ বলির! 
গিয়াছেন। অনেক স্থলেই এরূপ রীতির অনুসরণে ন্ঠায়সূত্র' 
গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে । অতএব বুঝিতে হইবে, উদ্দিষ্ট পদার্থের 
বিভাগ করিতে 'মহধি দুইটি রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। যে 
সকল পদার্থের সামান্য লক্ষণ বলিবার জন্য আর পুথক্‌ সুত্র 
করেন নাই, কেবল বিভাগ করিবার জন্যই সুত্র নির্দেশ 
করিয়াছেন, তাহাদের সামান্য লক্ষণও এ বিভাগসূত্রেই সুচিত 
হইয়াছে । সুতরাং মহষ্বির সুত্রগ্রন্থন সর্বত্র সঙ্গত হয় নাই 
বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ নাই। ন্ঠায়দর্শনের প্রথম 
অধ্যায়ে প্রায় সকল পদার্থেরই উদ্দেশ (নাম ও বিভাগ) ও লক্ষণ 
(ইতরব্যাবর্তক ধন্ম) বলিবার জন্য দুত্র করা হইয়াছে । কিন্তু 
এ সকল পদার্থের পরীক্ষা (প্রমাণের দ্বারা অবধারণ) করিবার 
জন্ত প্রথম অধ্যায়ে বিশেষ কোনও সুত্র নাই, কেবল "ছল' 
পরীক্ষার জন্য কয়েকটি মাত্র সুত্র আছে, এজন্য দ্বিতীয়, তৃতীয় 
ও চতুর্থ অধ্যায়েই পদার্থের পরীক্ষা করিবার জন্য সুত্রনির্দেশ 
আছে। পঞ্চম অধ্যায়ে জাতি'ও ননিগ্রহস্থানে'র বিভাগাদি 
বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । যদি প্রথম অধ্যায়মাত্রই 
অন্ষপাদের রচিত হয় তাহা হইলে শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য অব্যাহত 
থাকে না, উদ্দিষ্ট ও লক্ষিত পদার্থের পরীক্ষা*রূপ ব্যাপারের 
অভাবে ম্যায়দর্শনের উদ্দেশ্যই অসম্পন্ন থাকিয়া যার, সুতরাং 
পঁধচটি অধ্যায়ই অক্ষপাদের রচিত--ইহা স্বীকার না করিলে চলে 


গোতম ] প্রবেশিকা ৭৯ 


ন1। কেবল প্রথম অধ্যায়টিই অক্ষপাদের রচিত বলিয়। প্রচার কর! 
বাস্তবিক স্ায়দর্শনের তাৎপর্য্য না বুঝারই ফল। যিনি শাস্ত্রের 
তাৎপধ্য বুঝিবেন তাহাকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে 
যে, প্রমাণের দ্বার পদার্থের অবধারণ না করিলে ন্যায়ধর্শনের 
ন্যায়ত্বই যখন অব্যাহত থাকে না, তখন মহধি অক্ষপাদ গোতম 
কখনই এমন মূর্খ ছিলেন না, যাহাতে তিনি ন্যায়দর্শনের 
উপদেশ করিতে গিয়া গুথম অধ্যায়ে প্রমাণাদি পদার্থের উদ্দেশ 
ও লক্ষণমাত্র বলিয়াই নিজের বক্তব্য শেষ করিবেন, দ্বিতীয়াদি 
অধ্যায়ে এ উদ্দিষ্ট ও লক্ষিত পদার্থগুলির পরীক্ষা করিয়। 
যাইবেন না । যে অক্ষপাদ স্যায়শান্ত্র বলিলেন, যিনি প্রমাণাদির 
পদার্থত্ব নির্ণয় করিলেন, একমাত্র প্রমাণের উপরই ধাহার শাস্ত্র 
প্রতিষ্টিত, তিনি প্রমাণের দ্বারা পদীর্থের অবধারণ করিবার 
অপেক্ষা! না করিয়াই পদার্থের নামমাত্র বিভাগ ও লক্ষণ বলিয়া 
নিজের উপদিষ্ট শাস্ত্র অসম্পূর্ণ রাখিয়া গেলেন ইহা যে 
বাস্তবিক বিরুদ্ধ কথা, তাহ! সুধীগ্রণ ভাবিয়া দেখিবেন। 
বিশেষতঃ, স্তায়দর্শনের দ্বিতীয়াদি অধ্যায়ে বৌদ্ধমতের খণ্ডন 
আছে বলিয়া! যদি উহাকে শাক্যসিংহ বুদ্ধের মতই ধরিয়া লওয়! 
যায়, তাহ! হইলেও দ্বিতীয়াদি অধ্যারে যে সকল সুত্র 
আছে তাহ। শাক্যসিংহের পরে রচিত হইয়াছে বলিয়! মনে করা 
যাইতে পারে না, কারণ, বাস্তবিক সুত্রগুলিতে বৌদ্ধমতের 
কোনও উল্লেখ নাই, পরবর্তী ব্যাখ্যাকারেরা উহ! ব্যাখ্যা করিতে 
গিয়৷ নানামতের উল্লেখ করিয়াছেন । এইজন্য স্ুুত্রকার দায়ী 
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নহেন, ব্যাখ্যাকারেরাই দায়ী । পরমত খণ্ডন করিয়া নিজের 
পক্ষ প্রবল করিবার ইচ্ছায়ই ব্যাখ্যাকারের! নানামতের উল্লেখ 
করিয়া থাকেন। তীহারা সর্বদা ও সর্বত্র মূল গ্রন্থকারের 
উক্তির মধ্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন না। যেখানে 
বাড়াইয়া বলিতে হয় সেখানে বাড়াইয়া৷ বলা, আর, যেখানে 
কমান দরকার সেখানে কমাইয়! বলাই ব্যাখ্যাকারদের রীতি । 
ইহাই চিরন্তন প্রথা । এইরূপেই ব্যাখ্যাকারেরা শাস্ত্রের 
বৈশিষ্ট্য অক্ষুপ্ন রাখিতে প্রয়াস পান। সুতরাং এজন্য ব্যাখা? 
কারদেরও দৌষ দেওয়া যায় না, তবে, মূল গ্রন্থে নাম লইয়। 
কাহারে। মতের খগ্ডন না থাকিলে ব্যাখ্যা করিবার সময় নাম 
লইয়! যে মত খণ্ডন কর! হয় তাহ বাস্তবিক একটু বাড়াবাড়িই 
বটে। ন্যায়সূত্রে শাক্যসিংহ বুদ্ধের মত মোটেই খণ্ডিত হয় নাই, 
তবে, তদনুরূপ যে সকল মতের ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহার 
তাৎপর্য এই যে, কোনও বিষয়ে বিচার করিতে প্রাবুত্ত 
হইলে যে যে প্রকারে অসৎ তর্কের অবতারণ করা 
যাইতে পারে, যে যে প্রকারে আস্তিক্যবুদ্ধির বিরুদ্ধে শুষ্ক যুক্তি 
নির্দেশ করা যাইতে পারে, সেই সেই প্রকারে উদ্ভাবিত 
নাস্তিকদের কুতর্ক নিরাস করিয়া সুতর্কের সাহায্যে তন্ 
নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। এইরূপ কুতর্ক নিরাস 
করিতে যে সকল বিষয় খণ্ডিত হইয়াছে-_তাহ। পরবর্তী 
বৌদ্ধাদির সম্মত হইলেও স্যায়স্ুত্রে £যখন শাক্যসিংহের মত-_ 
এইরূপ নাম নিয়া?উহা খণ্ডিত হয় নাই, তখন এ সকল সৃত্র 
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শীক্যসিংহের পরে রচিত হইয়াছে বলিয়। মনে করার কোনও 
কারণ নাই। যদি শাক্যসিংহের পরেই এগুলি রচিত হইত ও. 
তাহাতে বাস্তবিক শাক্যসিংহের মতই খণ্ডিত হইত, তাহা হইলে 
শীক্যসিংহের নাম নিয়াই খণ্ডন করা যাইত, অস্পষ্ট ইঙ্গিত 
করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। অতএব, ন্যায়দর্শনের 
দ্বিতীয়াদি অধ্যায়ও মহধি অক্ষপাদ গৌতমেরই রচিত, ইহা স্বীকার 
করিতে হয়, নতুবা, আধুনিক ব্রাহ্ম ধন্দে “নিরাকার ব্রন্মের 
উপাসনা” প্রভৃতি যে সকল মত দেখিতে পাঁওয়া যায়, অক্ষপাদের 
ন্যায়দর্শনে তাহারও কোন কোন অংশের ইঙ্গিত আছে বলিয়! 
নায়দর্শনকার অক্ষপাদ গোতমকে ত্রাঙ্গ ধন্মের এচাঁরক রাজা 
রামমোহন রায়েরও পরবর্তী বলিয়! নির্দেশ কর! যাইতে পারে, 
অথব' ন্যায়হুত্রগুলি অক্ষপাদ্দ রচন1! করেন নাই, রাজা রাম- 
মোহন রায়ের পরে অপর কোনও ব্যক্তি এগুলি রচন! করিয়! 
গিয়াছেন বলিয়া কল্পন। করা যাইতে পারে, কিন্তু উহ ষে সম্পূর্ণ ই 
অসম্ভব তাহাতে বোধ হয় কাহারো মতভেদ নাই । কাজেই, 
কোনও প্রীচীনগ্রন্থে কোনরূপ আধুনিক মতবাদের ইঙ্গিতমাত্র 
থাকিলেই উহার প্রাীনত্বে সন্দেহ করা সব্বথা অসঙ্গত। 
তবে, যে স্থলে নাম, ধাম ও ভাষাদ্বারা বিশেষভাবে ধরিতে 
পার! যায়, সে স্থলে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে । মহষি 
অক্ষপাদ গোতমের ন্যায়সুত্রে তেমন ভাবে ধরিবার কিছুই নাই, 
সুতরাং অযথ। কল্পনা ও সন্দেহ করা বৈ ত নয়! 
পক্ষান্তরে, বৌদ্ধ ধন্দন অতি প্রাচীন। এই ধন্ম শাক্য- 
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সিংহের সময়হইতেই প্রচলিত হইয়াছে এমন নহে, তাহার 
পূর্বেও ভারতে ইহ' প্রচলিত ছিল-_এরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ 
পাওয়া যায়। বাল্সীকিরামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে বর্ণন। 
দেখিতে পাওয়া যায় যে__যেমন চোরকে দণ্ড দেওয়া উচিত, 
ঠিক তেমনি বুদ্ধ এবং নাস্তিককেও দণ্ড দেওয়া কর্তব্য। 
যাহাতে প্রজাদের মঙ্গল সাধিত হয় সেই উদ্দেশ্ঠে দণ্ডার্ 
ব্যক্তিকে দণ্ড দিতে হইবে। পণ্ডিতলোকদের নাস্তিকের 
সঙ্গে সম্ভাষণ পর্য্যন্ত করা অনুচিত" । ** মহাভারতের ভীম্মপব্বও 


* . ,ঘিথা হি চোরঃ স তথাহি বুদ্ধ- 
_. শুথাগতং নান্তিকমত্র বিদ্ধি। 
তস্মাদ্ি যঃ শক্যতমঃ প্রজানাং 
ন নান্তিকে নাভিমুখো বুধঃ স্যাৎ” ॥৩৪॥ 
[ বাল্াকিরামায়ণ--অযোধ্যাকাও--১৭৯ সর্গ | 7 
“বে দ্বাদয়ো রাজ্ঞশ্চোরবদ্ধপ্তযা ইত্যাহ--যথাহীতি। বুদ্ধো বুদ্ধমতানু- 
সারী তথা চোরবদ্দপ্য ইতি হি প্রপিদ্ধম। নাস্তিকং চার্বাকম্‌। তথাগতং 
তৎসদৃশং চোরবদ্দপ্তযং বিদ্ধি। নান্তিকবিশেষস্তথাগতঃ | তমপি চোর- 
বদ্ধগ্যমিতি শেষ ইত্যন্তে। বেদপ্রামাণ্যাপহতত্বেন ত্ষামপি চোরত্বাংৎ। 
হি নিশ্য়েন। তম্মাৎ প্রজানামন্ুগ্রহায় রাজ্ঞা চোরবদেব দও্ডয়িতুং শক্য- 
তমে। যঃ স চোরবদেব দণ্যঃ। দণ্ডাযোগ্যে তু বুধো ব্রাহ্মণ: নাস্তিকে 
অভিমুখে নস্তাৎ। তত্সভ্াষণাদি ন কুব্্বীত ইত্যর্থ:। তুল্যন্তায়াদ্দগা- 
সম্ে। ব্রাঙ্ষণোহপি তদ্ধিমুখঃ শ্তাদিতি সুচিতন্ত। 
[ রামায়ণ--তিলক-টাকা | ] 
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বৌদ্ধধন্মের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত 
পুরাণের স্থানে স্থানে বুদ্ধাবতারের উল্লেখ আছে। বায়পুরাণ 
এবং কন্ধিপুরীণেও বুদ্ধাবতাঁর সম্পর্কে বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
এসকল গ্রন্থে বৌদ্ধ ধন্মের বিষয়ও স্থান পাইয়াছে। অগ্নি- 
পুরাণেও বুদ্ধাবতারের উল্লেখ আছে। মূল কথা, বৌদ্ধ ধন 
শাক্যমুনির পুরেরবও অতি প্রাচীন কাল হইতেই লোকে প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিল। সুতরাং, বৌদ্ধ ধন্ম বাস্তবিক আধুনিক 
নহে, অতি প্রাচীন ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনরূপ কারণ 
দেখ। যায় না। কিন্ত, ল্মরণাতীত কাল হইতেই শীস্ত্রকারেরা 
বৌদ্ধদিগকে নাস্তিকের ন্থায় ভ্রষ্টাচারী জ্ঞান করিয়া আসিতে- 
ছেন। ইহার! বেদকে অস্বীকার করেন বলিয়াই বোধ হয় 
ভারতীয় আধ্যজাতির নিকট ভ্রষ্টাচারী বলিয়। চিরকাল নিন্দিত 
হইয়াছেন । 

অবশ্য, শাক্যসিংহ হইতেই এই বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রচার 
হইয়া থাকে । িলিতবিস্তর নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের প্রথম 
অধ্যায়ে যে বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্টই 
বুঝ! যায় যে, এই শাক্যসিংহই সর্বপ্রথম বৃদ্ধ নহেন, তাহার 
পুরের্বও অনেক বুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। “পুর্ন তথাগত 
বুদ্ধের যে বৌদ্ধধন্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আপনি এই 
1 'ললিতবিস্তরে' আবার তাহ প্রকাশ করুন” *_ এরূপ কথা 


*. “্রামাধ-বন রদ -নির্দেশপূর্ববকৈরপি তথাগতৈঃ ভাষিতং পূর্বে” । 
[ ললিতবিস্তরস্প্প্রথম অধ্যায়। ] 
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ললিতবিস্তরে লিপিবদ্ধ আছে। শাক্যসিংহ বুদ্ধের শিষ্যদের 
মতে সেই পূর্ব্বতন তথাগত বুদ্ধ মোটের উপর ৫৫ জন, আর 
 শাক্যসিংহ ৫৬তমস্থানীয়। 

১। পল্পোত্তর, ২। ধন্মকেতু, ৩। দীপন্কর, ৪1 গুণকেতু, 
৫। মহাকর, ৬। খধিদেব, ৭। শ্রীতেজাঃ ৮। সত্যকেতু, 
৯। বজ্তসংহৃত, ১০। সব্বাভিভূত, ১১। হেমবর্ণ, ১২। অততাচ্চ- 
গামী, ১৩। প্রবাতসার, ১৪। পুষ্পকেতু, ১৫1 বররূপ, 
১৬। সুলোচন, ১৭। খধিগুপ্ত, ১৮। জিনবন্তু, ১৯। উন্নত, 
২০। পুম্পিত, ২১। উর্ণীতেজাঃ, ২২। পুক্কর, ২৩। সুরশ্মি 
২৪। মঙ্গল, ২৫। সুদর্শন, ২৬। সিংহতেজাঃ ২৭। স্থিতবুদ্ধিদত্ত, 
২৮। বসন্তগন্ধি, ২৯। সত্যধশ্মাবিপুলকীত্তি, ৩০ | তিষ্য, ৩১ । 
পুষ্য, ৩২। লোকমুন্দর, ৩৩। বিস্তীর্ণভেদ, ৩৪। রত্বকীপ্ডি, 
৩৫। উগ্রতেজ ( উগ্রতেজাঃ ), ৩৬ । ব্রন্মতেজাঃ ৩৭ । সুঘোষ, 
৩৮। জুপুষ্য, ৩৯। সুমনোজ্ঞঘোষ, ৪০1 সুচেষ্টরূপ, ৪১। 
প্রহসিতনেত্র, ৪২1 গুণরাশি, ৪৩। মেঘস্বর, 8৪1 আুন্দরবর্ণ, 
৪৫1 আয়ুস্তেজা% ৪৬। সলীলগজগামী, ৪৭। লোকাভিলফিত, 
৪৮। জিতশত্র, ৪৯1 সম্পূজিত, ৫০1 বিপশ্চিত্, ৫১। শিখি, 
৫ই। বিশ্বভু, ৫৩। ক্রকুচ্ছন্দ, ৫৪1 কনকমুনি, ৫৫। কাশ্বপ, 
__ এই ৫৫ জন পূর্বতন বুদ্ধের মধ্যে “বিপশ্চিৎ? হইতে “কাশ্যপ' 
পর্য্যন্ত শেষ ছয় জনের সামান্য বিবরণ শিশ্তুপুরাণে' পাওয়া 
মায়। এই শল্তৃপুরাণকে নেপালের বৌদ্ধের৷ বিশেষ সমাদর 
করিয়া থাকেন। সর্বশেষে শাক্যসিংহ বুদ্ধই বৌদ্ধ ধর্মের 
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প্রচার করেন। সুতরাং এই শেষ বুদ্ধই বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক, 
প্রবর্তক নহেন-_ ইহা নিশ্চিত। 
এঁতিহাঁসিকদের মধ্যে কেহ কেহ &% বলেন, পূর্বতন ৫৫জন 
বুদ্ধের মধ্যে প্রথম ৪৯ জন ব্বর্গে ও শেষ ৬ জন মর্তে আবি- 
ভর্তি হইয়াছিলেন। এই জন্যই বোধ হয় শস্তৃপুরীণে শেষ 
ছয়জনেরই বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে ; আর, এই জন্যই বৌধ হয়, 
'শাক্যসিংহ বুদ্ধের শিষ্যের তাহাকে সপ্তম ণ' বুদ্ধ বলিয়। প্রকাশ 
করেন। আবার, কেহ কেহ এরূপ মতও প্রকাশ করিরাছেন 
যে, শাক্যসিংহের পুর্বে আরও ১২৩ জন £; তথাগত বুদ্ধ আবি- 
ও * "শাকাসিংহ শেষ মর্ত্য বুদ্ধ। ইহার পুর্বে ৫৫ জন বুদ্ধ বর্তমান | 
ছিলেন, তাহার মধ্যে পন্মোস্তর' হইতে “সম্পৃজিত" পধ্যন্ত ৪৯ জন বুদ্ধ 
স্বর্গে ও বিপশ্চিৎ, শিখি, বিশ্ব, ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি ও কাণ্তপ মন্ত্য- 
লোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন” । 
[ রামদান সেন কৃত--এঁতিহাদিক-রহস্য-- ৪৫ পৃষ্টা । ] 
ণ "শাক্যসিংহ হইতেই এই ধর্দের ( বৌদ্ধধর্ধের ) বিশেষ প্রচার 
ও স্থাপনা হয়, কিন্তু বুদ্ধের শিষ্যগণ বলেন 'তথাগত শেষ সপ্চম বুদ্ধ ।” 
[ সাধু অঘোরনাথ-কত--শাক্যমুনিচরিত ও নির্ববাণতত্ব'-_ 
১৪ পৃষ্ঠা । ] 
% "অধুনা যে কাল অতিবাহিত হইতেছে বৌদ্ধ শাস্ত্রে উহাকে মহা- 
ভদ্রকল্প বলে। এই কল্পের অতীতকালমগ্যে ত্রকৃচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্তপ ও 
শাক)সিংহ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ত্রকৃচ্ছন্দ খ্রীঃ পুঃ ৩১০১ অন্দে, কনক- 
মুনি তরী; পৃ ২*৯৯ অবে, কাশ্তপ শ্বীঃ পৃঃ ১*১৪ অবে এবং শাক্যসিংহ 
গ্ীঃ পৃঃ ৬২৩ অন্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের পূর্বের আর একশত বিশ 
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ভূত হইয়াছিলেন এবং তাহাদের পুর্বে অশীতি কোটি বুদ্ধের 
জন্ম হইয়াছিল। কেহ বা শাক্সিংহকে ২৫শ * বুদ্ধ বলিয়া! 
নির্দেশ করিয়াছেন । 

যাহা হউক শাক্যসিংহের পুর্ব কত জন তথাগ্নত বুদ্ধের 
আবির্ভাব হইয়াছিল তাহা! ঠিক করিয়া বলিতে না পারিলেও 
আমাদের কিছুই যায় আসে না । তবে, শাক্যসিংহ যে প্রথম 
বুদ্ধ নহেন, বৌদ্ধ গ্রন্থ ললিতবিস্তরেই তাহার স্পষ্ট আভাস 
পাওয়া যায়। এই 'ললিতবিস্তর'ই বুদ্ধদেবের জীবন ও মত সম্পর্কে 
প্রামাণিক গ্রন্থ । ৭" এই গ্রন্থছাড়া অপর কোথাও বুদ্ধ এবং 
বৌদ্ধধন্দ্র সম্পর্কে তেমন বিশদ আলোচনা দেখিতে পাঁওয়। যায় 


(১২*) জন তথাগত পরাভূত হন। তীহাদের পূর্বে অশীতি কোটি বুদ্ধ 
জন্মিয়াছিলেন” । 
[ বৃদ্ধদেব--১৪ পৃষ্ঠা ( দতীশচন্দ্র আচাধ্য বিষ্যাভূষণ-কৃত । )] 
* “অপি চ, হীনযানিকানাং বৌদ্ধানাং মতে শাক্যসিংহশ্চ পঞ্চ- 
বিংশো বুদ্ধ: অস্মাৎ পূর্ববমনেকে বুদ্ধাঃ সঞ্জাতাঃ পরমপ্যনেকে ভবিষ্যস্তীতি*। 
[ স্ায়বাহিক-ভূমিকা-৬৩ পৃষ্ঠা | ] 
+£8. 10, 96221 05500109505 2801585000৬ 005 
10096 27012176210. 28010567610 6636 0 076 116 01 015 1291 
30001952170 006 79110971912, 89100500601 606 10956 
001001605, 0১6 10056 01608 2100 9150 075 10056 2000015505৩ 
0০০৮৮ 
[ শাক্যমুনিচরিত ও নির্ববাণ-শুবব--সাধু অঘোরনাথ-কত। ] 
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না। সুতরাং ললিতবিস্তরে যখন একাধিক বুদ্ধের সংবাদ 
পাওয়া যাইতেছে তখন শাক্যসিংহ বুদ্ধের পূর্বেও যে বৌদ্ধ ধর্ম 
প্রচলিত ছিল তাহ! নিঃসংশয়ে বল! যাইতে পারে । অতএব, 
স্টায়দর্শনে যদি বৌদ্ধমতের উল্লেখও থাকে তাহ। হইলেও ইহা! 
যে শাক্যসিংহের পরেই রচিত হইয়াছিল, এমন বলিবার কোনও 
সঙ্গত কারণ নাই । বিশেষতঃ এ ললিতবিস্তরের দ্বাদশ অধ্যায়ে 
বেদ, ব্যাকরণ, পুরাণ, ইতিহাস, হেতুবিষ্ভা ও বৈশেষিক প্রভৃতি 
শান্্ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এ ললিতবিস্তর গ্রন্থথান। 
২২১-২৬৩ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চীনভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছিল, 
কাজেই উহা! যে প্রাচীন গ্রন্থ তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই। 
এই গ্রন্থে ন্যায়, সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক প্রভৃতি শান্দ্রের স্পষ্ট 
উল্লেখ আছে। বৌদ্ধদের 'ব্র্মজালনুতে'ও ণ* ন্তায়দর্শনের স্পষ্ট 


* “নিঘন্টো। নিগমে। পুরাণে) ইত্ডিহাসে, বেদে, ব্যাকরণে, 
নিরুত্তে, শিক্ষায়াং, ছন্দসি, যজ্ঞকল্পে, প্যোতিষি, লাংখ্যে, যোগে, ক্রিয়া 
কল্পে, বৈশেষিকে, অর্থবিদ্ায়াং, বাহ্স্পত্যে, * ক * হেতুবিদ্তায়াং, 
ক * সর্বত্র বোধিসত্ব এব বিশিষ্যতে ম্ম”। 

[ ললিতবিস্তর--১২শ অধ্যায় -১*৯ পুষ্ঠা (91611010508 [10108 

99115.) 1 

+ “ইধ ভিকৃখবে একচ্চো সমনো বা ব্রাহ্মণ বা তন্বী হোতি 
বী্ংসী! সে! তক্ক-পরিয়াহতং বীমংসানুচরিতং সয়ং পটিভানং এবং 
আহ” । 

| ব্রদ্মজালনুত্ব-- ১-৩২ ] 
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উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। “অত্তনগলবংস” % নামক গ্রন্থেও 
তর্কশান্ত্রের উল্লেখ আছে। এই “তর্কশাস্ত্রুই গ্ঠায়দর্শন? | 
ললিতবিস্তরে যে “হেতুবিষ্ভা'র উল্লেখ আছে, তাহাতেও 
্যায়দর্শনাই বুঝাইতেছে। এ 'হেতুবিদ্ভা” শব্দে ন্যায়দর্শন' 
ছাড়া অন্য কোনও শান্ত্রকেই বুধাইতে পারে না, কারণ, 
মহাভারতে শান্তিপব্ধে শ* হেতুবিষ্ঠা" শব্দে যে হ্যায় 
দর্শন”ই ( তর্কবিষ্ভা ) বুবাইয়া থাকে, তাহাই স্পষ্ট উল্লিখিত 
হইয়াছে । ব্রহ্মজালনুত্তে যে বিবরণ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে 
বুদ্ধদেব স্বয়ং বেদ, পুরাণ, ম্তায় প্রভৃতি শান্তর আলোচন। করিয়!- 
ছিলেন_ ইহাই সুচিত হয়। 

সাধু অঘোরনাথ তদীয় “শাক্যমুনিচরিত ও নিরর্বাণতন্ত” 
নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টেও ৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়া গিয়াছেন,__পশাকা- 
মুনি সাংখ্য, পাতগ্ুল, ন্যায়, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন শান্দ্র অধ্যয়ন 


ক “তক্ধনখং” | 
[ অভ্তনগলবংস--২২৯ পৃষ্ঠা । ] 
রণ “অহমাসং পণ্ডিতকো হৈতুকো বেদনিন্দকঃ। 
আহ্ীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামন্থুরক্তো নিরর্থকাম্‌॥ 
হেতুবাদান্‌ বিবদতা বক্তা সংসৎস্থ হেতুমৎ? ॥ 
[ মহাভারত--শান্তিপর্বর--১৮* অধ্যায় । ] 
“ায়তন্তরাণ্যনেকানি তৈস্তরুক্তানি বাদিভিঃ | 
হেত্বাগম-সদাচারৈর্যদ্যুক্তং তছুপাশ্যতাম্‌” | 
[ মহাভারত--শান্তিগর্ব--২১* অধ্যায়। ] 


গৌতম ] প্রবেশিক। ৮৯ 


করিয়। ঈশ্বর শব্দ বিবাদের স্থল এবং নিতান্ত জটিল বিলক্ষণ 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন” । তিনি আরও লিখিয়াছেন, “বৌদ্ধ 
ধন্মের সঙ্গে পুরর্ধ দর্শন সকলের অনৈক্য-প্রদর্শন সহজ | জৈমিনি- 
কৃত দর্শনসহ ইহার কোন মিল হইবার সম্ভাবনা! নাই, কেনন, 
উহ1 বৈদিক কন্মকাণ্ডের মীমাংসা । বৈশেষিক ও ন্যায় 
দর্শনসহ মিলিবে কি প্রকারে ? এ দুই দর্শন যে সকল পদার্থকে 
সত্য বলে বৌদ্ধমতে সে সকল অপদার্থ, কিছুই নহে”। সুতরাং 
দেখা যাইতেছে স্যায়দর্শন কোন প্রকারেই শাকাসিংহ বুদ্ধদেবের 
পরবত্তা হইতে পারে না । অতএব, নেপালের পার্বত্য প্রদেশের 
নিকট রোহিণী নদীর তীরে কপিলবান্তব (বর্তমান নাম 
কোহানা ) নগরে ৬২৩ শ্রীষ্ট পুর্বাব্দে শাক্যবংশের শ্রেষ্ঠ 
পুরুষ যে শাকাসিংহ বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ষাহার 
পুবের্ব অনেক বুদ্ধেরই আবির্ভাব হইয়াছিল, তিনি যে ্ঠায়দর্শন- 
কার মহষি অক্ষপাদ দীর্ঘতম! গোতমের সমসাময়িক বা পূর্ববর্তী 
হইতেই পারেন না, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইক্ষাকুবংশ 
হইতেই শাক্য নামকরণ হইয়াছিল। ই্ষ্যাকুবংশের কোনও 
পুর্ববপুরুঘ পিতার শাপে কপিলমুনির আশ্রমে গিয়া শাক (সে গন) 
গাছে লুকাইয়৷ বাঁস করিতেছিলেন। তাহার পর উহার বংশ 
শাক্যনামে প্রসিদ্ধি লাভ করে_ এইরূপ একটি কথা আছে। 
যাহা হউক এ কথার কৌনও মূল থাকুক আর নাই থাকুক 
শুদ্ধোদনের শুদ্ধোদনের.). পুল, শাক্যসিংহ যে ইক্ষ পকুবংশ- 
সম্তৃুত তাহাতে. কোনন্ধূপ্‌_ মতভেদ নাই, মতস্তপুরাপেও ইহার 


৯০ দার্শনিক-তর্কবিষ্ভা [ গোতম 


প্রমাণ-ক% পাওয়া ষায়। কাজেই, শাক্যসিংহ গৌতম ব! গোতম 
যে ন্যায়দর্শনকার দীর্ঘতমা গোতমহইতে ভিন্ন ব্যক্তি তাহাতেও 
সন্দেহ করিবার কোনও উপায় নাই। ন্যায়দর্শনকার গোতম 
মিথিলাবাসী বলিয়াই প্রসিদ্ধ, তিনি গোরক্ষপুরের নিকটবর্তী 
কপিলবাস্ত নগরে যে শাক্যসিংহের জন্ম হইয়াছিল তাহা 
হইতে যে বাস্তবিকই ভিন্ন_ইহাত নিশ্চিত। “ত্রেতাবতার 
রামচন্দ্র নামক গ্রন্থেও লিখিত আছে, “বৃহস্পতি জুরাচার্্য 
অঙ্গিরার পুত্র, ইনিই বৌদ্ধধন্মাত্মক মোহনশান্ত্রের প্রবর্তন 
করেন। মতান্তরে, অন্য এক বুহস্পতি জৈন ধন্মের প্রবর্তয়িতা” । 
বৌদ্ধধন্দ্ীআ্বক মোহনশান্ত্রের প্রবর্তক এই বৃহস্পতিরই ভ্রাতু- 
জ্পুত্র দীর্ঘতমা। উশিজের পতুী মমতার গর্ভে দীর্ঘতমার জন্ম 
বিবরণ মৎস্যপুরীণে ৭ লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং দীর্ঘতম 


ক সগ্যয়ন্ত হত: শাকাঃ শাক্যাচ্ছুন্ধৌদনো নৃপঃ | 
॥ স্ুদ্ধৌদন্স্য ভবিতা সিদ্ধার্থ; পুষ্কলঃ স্ৃতঃ 1১২1 
প্রসেনজিত্ততে। ভব্যঃ ক্ষুদ্রকো ভবিতা ততঃ। 
্ষুদ্রকাৎ কুলকো ভাব্যং কুলকা সুরথঃ স্বৃতঃ 1১৩1 
হ্মিত্রঃ স্থরথাজ্জাতঃ অন্তস্ত ভবিত| নৃপঃ | 
এতে চৈক্ষকব: প্রোক্তা ভবিষ্যা যে কলে! যুগে” ॥১৪। 
[ মৎ্স্যপুরাণ--২৭১ অধ্যায় |] 
ণ' “অথোশিজ ইতি খ্যাত আসীদিস্বানৃষিঃ পুর! । 
পত্বী বৈ মমতা নাম বতৃবাস্য মহাত্মনঃ £৩২। 


গোতম ] প্রবেশিকা ৯১ 


গোতমের ন্যায়দর্শনে বৌদ্ধমতের উল্লেখ থাকিলেই বা! ক্ষতির 
বিষয় কি আছে? বরং বৃহস্পতির সহিত গর্ভস্থ থাকা কাল 
হইতেই দীর্ঘতমার শক্রতা। %* হওয়ায় দীর্ঘতমার পক্ষেই বৃহ- 
স্পতির মোহনশান্ত্র নিরাস করিবার জন্য স্ায়দর্শন প্রণফন কর! 
বিশেষ প্রয়োজন ও সমধিক যুক্তিসঙ্গত। বিশেষতঃ, “রজি- 
পুত্রগণের মোহনের জন্য এক সময়ে নাস্তিক্যমতের প্রচার হয়, 
তাহার ফলে যাগ যজ্ঞাদি বিলুপ্ত হইতে থাকে' ইত্যাদি বাক্যে 
তর্কবাগীশ মহাশয় তথাকথিত দেবীপুরাণের যে সংবাদ লিপি- 
বদ্ধ করিয়াছেন তাহাতেও বৃহস্পতির ভ্রাতুক্ুত্র দীর্ঘতম! 


উশিজপ্য যবীয়ান্‌ বৈ ভ্রাতৃ-পত্বীমকাময়ৎ। 
বৃহম্পতির্মহাতেজ। মমতামেত্য কামতঃ 11৩৩1 
উবাচ মমত! তত্ব দেবরং বরবর্ণিনী। 
অন্তর্বত্ব্যশ্মি তে ভ্রাতু জ্যে্টস্য তু বিরম্যতাঁম্‌ 1৩৪ ইত্যাদি। 
্ ক ৫ নি 

ততো দ্বীর্ঘতম! নাম শাপাদৃষিরজায়ত” || 

[ যৎস্যপুরাণ -৪৮ অধ্যায়। ] 

* “সোইশপৎ তং ততঃ ক্রুদ্ধ এবমুকে। বৃহস্পতিঃ। 

পুত্রং জোষ্ঠস্য বৈ ভ্রাতুর্ভস্থং ভগবানৃষিঃ 08*)। 
বন্মাত্বমীদূশে কালে গর্ভস্থোহপি নিষেধসি | 
মামেবমুক্তবাংস্তম্মাতমে। দীর্ঘং প্রবেক্ষ্যসি 18১ 
ততো দীর্ঘতমা নাম শাপাদৃষিরজায়ত” | 

[ মৎ্স্যপুরাণ--৪৮ অধ্যায় । 1 


৯২ দার্শনিক-তর্কবিদ্ভা। [ গোতম 


গোতমই ষে অক্ষপাদ খষি ও ন্যায়দর্শনের বক্তা! তাহাই 
সুচিত হইয়া থাকে । কারণ, মতস্তপুরাণের ২৪ অধায়ে লিখিত 
আছে *%_-“অনন্তর রজিপুত্রগণ তপোবলে উদ্দৃণ্ত হই ইন্দ্রের 
রাজ্য, যজ্জভাগ ও সমুদয় এশররধ্য অপহরণ করিলেন। তখন 
শত্রু রজিপুত্রগণকর্তৃক নিপীড়িত ও ভ্রষ্টরাজ্য হইয়া র্জিপুত্র- 
গণের উপদব্রবের কথা অতি দীনভাবে বাচম্পতিকে বলিতে 
লাগিলেন_ হে বৃহস্পতে ! রজিপুত্রগণ আমার রীজ্য, ধন ও 
যজ্ঞভাগ সমন্তই হরণ করিয়া লইয়াছে, আপনি আমার 


* পরজিপুত্রৈত্তদাচ্ছিন্নং বলাদিন্দরস্য বৈভবম্‌। 
যজ্ঞতাগঞ্চ রাজ্য তপোবল-গরণান্বিতৈঃ 119৩) 
রাজ্যাদ্ভরষ্ন্তদা শক্রো রজিপুত্রৈনিপীড়িতঃ | 
প্রাহ বাচম্পতিং দীনঃ পীড়িতোহস্মি রজেঃ স্ুৃতৈঃ 08৪1 
ন ষজ্জভাগো রাজ্যং মে, নির্জিতশ্চ বৃহস্পতে :। 
রাজ্যলাভায় মে যত্বং বিধৎন্ব ধিষণাধিপ ! 119৫1! 
ততে৷ বৃহস্পতিঃ শক্রমকরোদ্বলদর্পিতম্‌ । 
গ্রহশান্তিবিধানেন পৌিকেন চ বন্ধরণা ॥9৬।। 
গত্বাথ নোহয়ামান রজিপুত্রান্‌ বৃহস্পতি । 
জিনধর্মবৎ সাস্থায় বেদবাহাং স বেদবি 18৭11 
বেদত্রয়ী-পরিভ্রষ্টাংস্চকার ধিষণাধিপঃ । 
বেদবাহ্যান্‌ পরিজ্ঞায় হেতু-বাদ-সমন্বিতান্‌ ৪৮1 
জঘান শক্রে! বজেণ সর্ধবান্‌ ধশ্মবহিষ্কতান্!? ॥ 

[ মৎ্স্যপুরাণ--২৪ অধ্যায় । 3 


গোতম ] প্রবেশিকা ৯৩ 


রাজ্যলাভের জন্য যতু বিধান করুন। অনন্তর বৃহস্পতি গ্রহ- 
শান্তি ও পৌঁষ্টিককন্ানুষ্ঠানে শক্রকে বলদর্পিত করিলেন এবং 
সেই বেদবিৎ বৃহস্পতি স্বয়ং বেদ-বহিভূর্ত জিন-ধন্ম অবলম্বন: ৃ 
করতঃ রজিপুত্রগণের সমীপে উপস্থিত মা তাহাদিগকে জিন-. 
ধন্মে মোহিত ও বেদবহিষ্কৃত অন্তর শত্রু উাহা-: 
দিগকে হেতুবাদী টারসএব ও ৪৯ দেখিয়া বনজ. 
প্রহারে নিহত করিলেন? । 
এই বিবরণে অঙ্গিরার পুত্র & দেবগুরু বুহস্পতিই জিন-ধন্দেরও 
প্রবর্তক বলিয়া প্রমাণিত হন, “মতান্তরে অন্য এক বৃহস্পতি 
জিন-ধন্মের প্রবর্তয়িতা' বলিয়া! যে উক্তি “ত্রেতাবতার রামচন্দ্র” 
নামক গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে তাহার কোনও মূল নাই, কাজেই 
উহ! সব্রথা গ্রহণেরই অযোগ্য বটে। একই বৃহস্পতি বৌদ্ধ 
ধন্মাতক মোহনশান্ত্র ও জিন-ধন্মীতবক মোহন-শাস্ত্রের বক্তা, 
অথবা মোহন-শাস্ত্র বলিয়া যে শান্ত বৃহস্পতি সর্বপ্রথম 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহা একই-_বেদবাহ্ শাস্ত্র । কাজেই, 
* "মরীচিতনয়! রাজন! হুরূপা নাম বিশ্রুতা । 
ভাধ্যা চাঙ্গিরসে। দেবান্তন্তাঃ পুত্র! দশ স্থৃতাঃ ॥১॥ 
১ শি র্ঘ নব 
সুরূপা জনয়ামাস খষীন্‌ বর্বেশ্বরানিমান্‌ ॥৩। 
বৃহম্পতিং গৌতমঞ্চ সংবর্তমবিমুত্তমম্‌। 
উত্তথ্যং বামদেবঞ্চ অজস্যং খষিজং তথা 1৪॥ 
ইত্যেতে ধষয়ঃ' সর্ধবে গোত্রকারাঃ প্রকীন্তিতাঃ” ॥ 
| মৎদ্যপুরাণ -১৯৬ অধ্যায় । ] 


৯৪ দার্শনিক-তর্কবিষ্তা [ গোতম 


বৌদ্ধধন্্ী ও জৈনধণ্দী বেদবাহা ধন্দর বলিয়া বৃহস্পতির এ 
'মোহনশাস্ত্রঁ এই ছুই ধন্মেরই মূল__বলা যাইতে পারে । এই 
বৃহস্পতিই উশিজ মহধির কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আর ইনিই দীর্ধতমার 
পিতৃব্য *% কাজেই, রজিপুত্রগণের মোহনের জন্য বৃহস্পতি যে 
নাস্তিক্যমত প্রচার করেন তাহা নিরাস করিবার জন্য যদি দেব- 
গণ শিবের আদেশে গোতমের শরণাপন্ন হইয়া থাকেন তাহা 
হইলে তীহারা দীর্ঘতমা গোতমেরই শরণাপন্ন হইয়াছিলেন 
বলিতে হয়, বহুকাল পরবর্তী অহল্যাপতি গৌতদের শরণাপন্ন 
হইবেন কেন? অঙ্গিরার বংশধর বৃহস্পতি “মোহনশাস্্র' 
প্রকাশ করেন, অঙ্গিরার বংশধর দীর্ঘতমাই এ বৃহস্পতির শক্রু 
হওয়ায় তাহার নিরাস করিবার জন্য ন্যায়দর্শন' প্রণয়ন 
করিবেন_ ইহাই ত যুক্তিসঙ্গত কথা । যে উদ্দেশ্যে 'মোহন- 
শান্ত উক্ত হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া যাওয়ার অব্যবহিত 
পরেই তাহার নিরাঁস কর! হইয়াছিল, বহুকাল এ 'মোহনশাস্্' 
টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। যখন ইন্দ্র রজিপুত্রগণকে বিনাশ 
করিয়া ফেলিলেন তখন আর যাগ যজ্ঞ বিলুপ্ত করিয়। দেবগণের 
চলিবে কেন? কাজেই, তাহারা “মোহনশান্ত্র' নিরস্ত করার 
জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, ইহ! খুবই স্বাভাবিক, কাজেই দীর্ঘ- 


* “ত্র্যার্ষেয়াঃ গ্রবরাশ্চৈব তেষাঞ্চ প্রবরান্‌ শুধু ॥১০॥ 
অঙ্গিরাঃ স্থবচোতথ্য উশিজশ্চ মহানৃষিঃ | 
পরম্পরমবৈবাহ্যা খষয়ঃ পরিকীন্তিতাঃ১ ॥১১॥ 

[ মতস্যপুরাঁণ-- ১৯৬ অধ্যায় 1] 





গোতম] প্রবেশিকা ৯৫ 


তমা গোতম বৃহস্পতির নাস্তিক্যবাদ খণ্ডন.করিবার জন্য ন্ঠায়- 
দর্শন? প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন বলিলে কি অসামগ্স্য থাকিতে 
পারে? আর, তীহার এই স্ায়দর্শনে যদি বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি 
নাস্তিক্যমতের খণ্ডন দেখিতে পাওয়। যায় তাহাতেই বা:' 
আপত্তির কারণ কি আছে? বরগ এ সকল মত খগ্ডনের । 
জন্যই যে ন্্ায়দর্শন রচিত হইয়াছিল সেই ন্যায়দর্শনে 

এ সকল মত নিরাস করিয়া আস্তিক্যমত প্রতিষ্ঠিত হইবে, 
ইহাই ত সর্র্বথা জুসঙ্গত। এখন প্রন্ম হইতে পারে ন্যায়-: 
দর্শনে জৈন মতের বিস্তর উল্লেখ থাকায় উহা জৈন ধন্মের: 
প্রচারক পরব্তাঁ পার্খনাথ বা মহাবীর স্বামীর পরে রচিত 

হইয়াছিল__ইহা বলা যাইতে পারে; কারণ, কেবল : 
বৃহস্পতির “মোহনশীস্ত্র মাত্র অবলম্বন করিয়াই জৈন মত. 

সম্পর্কে এত কথ। বল! স্তায়সূত্রকারের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে 

না। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, জৈন মতের ছায়াপাত : 
হইলেও ন্যায়দর্শনকারকে জৈন ধন্মের প্রচারক পার্শনাথ বা । 
মহাবীর স্বীমীর সমসাময়িক অথবা পরবর্তী বলিয়! মনে করার ৷ 
কোনও কারণ নাই। জৈনগ্রন্থেও ন্যাযদর্শনকার গোতম যে 
অতি প্রাচীন তাহাই প্রমাণিত হইয়া থাকে । মহাবীর স্বামীই ; 
বিশেষভাবে জৈন ধর্মের প্রচারক । তিনি উহার প্রবর্তক নহেন। 

ইনি জৈনদিগের চতুরি্বংশ তীর্ঘস্কর ।% এ জন্য হেমচন্্র ইহাকে 

৯ ততীর্ধযতে ,সংসারসমুদ্রাদ্দনেনেতি তীর্থ, তং করোতীতি- 

তীখস্করঃ” | [ হেমচন্দ্র-টীকা । ] 


৯৬ দার্শনিক-তর্কবিস্ত1 [ গোষ্তম 
অন্তিম জিন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জৈন-কল্পসুত্রে এই 
সকল বিবরণ আছে। এ কল্পসূত্রে লিখিত আছে যে, মহাবীর 
স্বামী যখন গর্ভস্থ তখন, জন্মগ্রহণ করিবার পর যৌবনে খক্‌, 
যজু& সাম ও অথবর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, নিঘণ্টং শিক্ষা, কল্প 
প্রভৃতি বেদাজসমূহের ও স্তায়াদি উপাঙ্গের স্মারক হইবেন বলিয়া 
তাহার মাতা দ্েবনন্দিনী খষভদত্ত নামক ব্রাহ্মণের পত্তী এক 
স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। ন্বপ্লে উনি আরও দেখিতে পান যে, "পুত্র 
( মহাবীর ) বেদ বেদাঙ্গাদি স্মরণ করিবেন এমন নহে, এ 
গুলি ধারণেও তিনি সমর্থ হইবেন । ফড়ঙ্গ বিশেষরূপে জানিতে 
পারিবেন, বষ্টিতন্ত্র কপিলশান্দ্ে | সাংখ্যদর্শনে ঝুৎপন্ন হইবেন, 
গণিতে পাণ্ডিতা লাভ করিবেন, যজ্জবিষ্ভা, ব্যাকরণবিষ্ভা, 
ছন্দঃশাস্ত্র, জ্যোতিঃশাস্র, ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও সন্যাসশান্ত্রে বিশেষজ্ঞ 
হইতে পারিবেন” । * দিও এ জৈনকল্পসূত্রে ন্যায়শাস্ত্ের 
কোনও উল্লেখ নাই তথাপি যজ্ভবিষ্া (পূর্বমীমাংসা) ও সাধ্য- 
দর্শনের পুথক্‌ উল্লেখ থাকায়, এবং উপাঙ্গের 1 নাম করায় 

*  “জুবনগমনূপ্যতে । রিউব্রেয়। জউবেবয়, সামবেয়। অথববণবে, 
ইতিহাসপঞ্চমাণৎ, নিঘণ্ট চ্ছটণং । সঙ্গোবং গগান, চউহ্বেয়ানং । সারই, 
বারই, ধারই, সউংগবী সষ্টিতভ্ত বিসারই । সিখানে, দিখাকপোো, বাগরণেঃ 
চ্ছন্দে, নিরুত্তে, জীইসাময়ণে, অগস্থয়। বংভন্নএন্ ॥ পরিবায়এন্ । 
স্পরিনিবনিটটিএ | আবিভবিম্মই*। | জৈনকল্পন্তত্র | ] 

£ + “প্রতিপদমূপদৎ ছন্দে! ভাষা মীমাংসা চ। 


ন্া়তর্ক-সমাযুক্তা উপাঙ্গাঃ পরিকান্তিতা' ॥ 
[ দেবীপুরাণস্”১৯৭ অধ্যায় । ] 


গোতম ] প্রবেশিকা ৯৭ 


স্যায়শান্জ্ও (ন্যায়দর্শন ) যে ইহাতে নুগৃহীতই বটে তাহাতে 
কোনরূপ সন্দেহ নাই। ফলতঃ, মহাবীরের মাতার স্বপ্ন 
সব্বাংশে সত্যই হইয়াছিল। খ্বরীষ্ট পুর্ব ৫ম শতাব্দীর জৈন 
গ্রন্থাদিতেও % লিখিত আছে যে- মহাবীর বেদ, স্বৃতি তর্ক, 
বৈশেষিকাদি শান্ত্র মিথ্য'-শান্ত্র বলিয়! প্রকাশ করিয়াছেন । 
যে মহাবীর শাক্যসিংহ বুদ্ধেরই সমসাময়িক বলিয়া সর্ব্ববাদি- 
সম্মত, যিনি শ্বেতান্বর জৈনদের প্রধান গুরু, তিনি যখন বেদাদি 
শান্তর উল্লেখ করিয়া এগুলিকে মিথ্যা! বলিয়া প্রতিপাদন 
করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তখন তাহার সময়ে এ সকল শাস্ত্র 
ছিল ন। বল! যায় না৷ 

এই মহাবীরেরই শিষ্য ইন্দ্রভূতি গোতম ৭" কাছেই, ইনি 
যে ন্তায়-ুত্রকার গোতম হইতে ভিন্ন ব্যক্তি তাহাতেও 
কোনরূপ সংশয় নাই। অতএব দেখা গেল, ন্যায়দর্শন শাক্য- 
সিংহের পূর্ববর্তী, কাজেই শাক্যসিংহের নাম যদি গোতম 
হয় তাহ! হইলে ন্ঠায়সুত্রকারের নামও গোতম বলিয়া শাক্য- 
সিংহ ও ন্যায়সুত্রকারকে অভিন্ন বা সমসাময়িক বলা যায় না । 
* অনুযোগ-ছার-হ্ত্রম--৯২ পৃঃ । 

ভগবতী-স্যত্র-_-২।১।২৪। 

নন্দী-স্থত্র । 
ণ “অজিনাণং জিন-সংকানং সর্বাখর সন্নিপাইন” | 

(অজিন! অপি জিন-সদৃশাঃ সর্ধবাক্ষর-সমৃহ-জ্ঞাতারঃ | ) 


“ইন্দ্রভৃতিরপ্রিভূতিবণযুভূতিশ্চ গৌতম£: | 
| হেমচন্দ্রঃ | ] 


৯৮ দার্শনিক-তর্কবিদ্ধা! [ গৌতম 


জৈন মহাবীরের শিষ্য ইন্দ্রভৃতি গোতমকেও নৈয়ার়িক 
গোতমের সমসাময়িক বা তাহা হইতে অভিন্ন মনে কর! 
বাস্তবিক অন্যায়, সুতরাং ন্যায়সূত্র যে দীর্ঘতমা গোতমই 
রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহ। স্বীকার করিতে সকলেই বাধ্য। 
ধাহারা স্থায়সুত্রকার গোতমকে শাক্যসিংহ বুদ্ধের পরবস্তী 
বলিরা মনে করেন বা নৈয়ারিক গোতম বুদ্ধদেবের পরবস্তী 
না হইলেও ন্ঠায়সূত্রের দ্বিতীয়াদি অধ্যায় বুদ্ধদেবের পরে রচিত 
হইয়াছে বলিয়। প্রচার করিতে ইচ্ছা করেন, তীহাদের সক- 
লেই যে ভ্রান্ত ইহা সম্যক্‌ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে । চীন 
দেশীয় "মহাটাকা, গ্রন্থেও অক্ষপাদ খধষির উল্লেখ আছে। 
সেখানে “কমক' নামক ত্রাঙ্গণ ভারতবর্ষে ন্যায়শাস্ত্ 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়। দেখিতে পাওয়া যায় । “সক' শব্দের 
অর্থ_পপাদ' আর “মক' শব্দের অর্থ-_আক্ষ'__ইহাতে অর্থবলে 
'অক্গপাদ'__ এইরূপ নামের আভাস পাওয়। যার, শব্দবলে 
“পাদাক্ষ'__এইরূপ নাম হইতে পারে । এই পপাদাক্ষ অক্ষপাদ' 
ভিন্ন আর কিছুই নহে । এজন্য “পকমক' আর “মকসক' 
বন্তুতঃ একই বলা যাইতে পারে। ইহাতে বুঝ যায় ন্যায়- 
দর্শনকারের নাম যে অক্ষপাদ তাহ! তখনও প্রসিদ্ধ ছিল। এত 
প্রাচীন কালেও যে “অক্ষপাদ'কে ন্যায়সৃত্রকার বলিয়া চীন- 
দেশীর়েরা বলিয়। গিয়াছেন, তিনি যে বৌদ্দযুগের পরের লোক 
নহেন, তীহার গ্রন্থ স্তায়সূত্রও যে অতি পুরাতন তাহাতে আর 
কাহারও বলিবার কিছু থাকিতে পারে কি? 





গোতম ] প্রবেশিকা! ৯৯ 


এতটা আলোচনার পরে ইহ] নিঃদংশয়ে বল! যাইতে পারে 
যে, যে সকল পাশ্চাত্য মনীফীরা মনে করেন- হিন্দুদর্শন- 
সূত্র বৌদ্ধসূত্রের অনুকরণে লিখিত হইয়াছে, তাহাদের ধারণ! 
বাস্তবিকই ভ্রমাত্মক ; বরং বৌদ্বসূত্রগুলিই হিন্দুসূত্রের অনু- 
করণে রচিত হইয়াছিল। ন্যায়সূত্র সম্পর্কে ভট্ট মোক্ষমূলার্‌, 
বেবর সাহেব প্রভৃতির কিরূপ মত তাহ! নিম্ষে উদ্ধত হইল, 
ইহাতেই স্ুুধীগণ বুঝিতে পারিবেন- পাশ্চাত্য মনীষীর! কিরূপ 
অদ্ভুত কল্পনার বশবন্তা হইয়া এঁতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ে ব্রতী 
হইয়া থাকেন। বেবর সাহেব ক্* বিশেষ কোনও যুক্তি-তর্ক ন। 
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১০৩ ঘার্শনিক-তর্কবিদ্া [ গোতম 


দিয়াই স্চায়সূত্র ও বৈশেষিক-সূত্রকে ষড়দর্শনের সৃত্ররনথ 
গুলির মধ্যে সর্বশেষে স্থান দিয়াছেন । তাহার মতে অন্ান্ত 
দার্শনিক সুত্রগুলি শৃঙ্লায় স্থাপিত হইলে পরে ন্যায়সূত্র "ও 
বৈশেষিকমুত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়; কিন্তু আমরা যে দীর্ঘতমাকে 
স্তায়সুত্রকার বলিয়৷ প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি তাহাতে ন্তায়- 
সুত্র যে বেদব্যাসের ব্রহ্মপুত্রের বহু পূর্ধেই শৃঙ্খলায় স্থাপিত 
হইয়াছিল তাহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। বেদান্তদর্শনের 
ইতিহাসকার সকল দার্শনিক সৃত্রকেই এক সময়ে রচিত * 


58151802098) 50 9৫ 89 ০ 1070৮ 20 70:59606 15 0151 

075106101050. 109 0190172521৮, 
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* *তদত্যন্ত-বিমোক্ষো হপবর্গ:৮1১1১1২২ স্থু। 

ভাষ্য-_“নিত্যং স্থখমাত্মনে! মহত্ববন্মোক্ষে ব্জ্যতে, তেনাতিব্যক্তেন 
অত্যন্ত বিমুক্তঃ সুখী ভবতীতি কেচিৎ মন্ন্তে, তেষাং প্রমাণাভাবাদন্থুপ- 
পত্তি:” | 

“সর্ববা গ্রহণমবয়ব্যসিদ্ধেঃ” 1২1১/৩৪ স্। 

ভাষ্যস্“গ্যবয়বী নাস্তি সর্বস্থয গ্রহণং নোপপস্কতে, কিং তত সর্বং-- 
দ্রব্য-গুপ-কর্ধ-সামান্ত-বিশেষ-সমবায়াঃ? | 

« জ্ঞান গ্রহণাভ্যাসম্তদ্বিঘ্যৈশ্চ সহ সংবাদঃ 181২1৪৭ স্থু। 

ভাষ্য--“তচ্চিন্তনং তৎকথনং, অন্যোইন্যং তত্প্রবোধনম্‌” | জ্ঞানম্‌ 
অধ্যাত্ব-বিদা শান্ত্রম*__ ইত্যাদি । 

[বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস--২৪।২৫ পৃঃ] £০০৮)০০, 


গোতম ] প্রবেশিক। ১০১ 


বলিয়। প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্ত স্যায়শত্র ও ত্রহ্মসূত্র যে 
এক সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহা বলাই যাইতে পারে ন1। 
তিনি যে সকল স্ায়স্ুত্রে ব্রহ্মসূত্রের মতকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে 
বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন তাহ। বাস্তবিক গোতমের সুত্রে 
পাওয়। যায় ন।; পরবস্তী ব্যাখ্যাকারদের কথায় এরূপ ভাব 
প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র । ব্যাখ্যাকারের। নিজের মত প্রবল 
করিবার জন্য নান। মত খণ্ডন করিয়া থাকেন, তীহার। বাস্তবিকও 
অনেক পরবতী লোক, কাজেই তাহাদের ব্যাখ্যায় সকল 
দর্শনের মত উল্লিখিত দেখিয়াই সকল দার্শনিক স্ুত্রই যে সম- 
সাময়িক-_এরপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। সঙ্গত নহে। 

তট্ট মোক্ষমূলার সাহেব বলেন- _বুদ্ধদেবের পূর্বেই দার্শ 
নিক সুত্রগ্তলি যে বর্তমান ছিল তাহার কোনও প্রমাণ নাই। 
ধাহাদের নামে সুত্রগ্রন্থগুলি চলিয়াছে তাহার! বুদ্ধদেবের 
পূর্বেই স্ব স্ব মত প্রচার করিয়া যাইতে পারেন বা বৌদ্ধ- 
ধন্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই এ সকল দার্শনিক মতও 
রচনা! করিয়া মতগ্রচারকদের নামেই প্রকাশ করিয়া 
থাকিবেন | বিশেষ যুক্তি-তর্ক কিছু না থাকিলেও তিনি, দার্শনিক 
মতগুলি প্রাচীন হইলেও দার্শনিক নুত্রগুলি পরবর্তী ও আধুনিক 
এরূপ মত প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত বলিয়া বোধ হয়। তাহার 
লেখার ভাবে ইহাই আমরা বুবিতে পারি । * 
৯ €1)005)) 10 5691125 110.) 008 009 0901)06975 ০1 006 


১০২ দার্শনিক-তর্কবিদ্ধ। [ গোতম 
ও মোক্ষমুলারের মতে বোন নৈযারিক দিজনাগ রী 
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গোতম ] প্রবেশিকা! ১০৩ 


ষষ্ট শতাব্দীর লোক। উদ্দ্যোতকর ন্যায়বার্তিকে তীহারই মত 
খণ্ডন করিয়াছেন ও পক্ষিলম্বীমীর মত সংস্থাপন করিয়। 
গিয়াছেন। সুতরাং গোতমের ন্যায়সুত্র শ্রীন্তীর় ষ্ঠ শতাব্দীতে 
বা তাহার পুর্বে রচিত হইয়া থাকিবে । দিউনাগ গোতমের 
স্যায়-সুত্র বৌদ্ধ মতানুসারে ব্যাখ্যা! করিয়াছিলেন, তাই উদ্দ্যোত- 
কর উহার প্রতিবাদ করেন । * এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে 
দিউনাগ যদি গোতমসুত্রের ব্যাখ্যা গ্রীষ্টায় ষ্ঠ শতাব্দীতেই 
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১০৪ দীর্শনিক-তর্কবিষ্ভা। [ গোতম 


করিয়া থাকেন তাহা হইলেও এঁ শতাব্দীতেই এঁ সুত্রগ্রন্থ রচিত 
হইয়াছিল--ইহণর প্রমাণ কি? আর, যদি ইহার পূর্বেই রচিত 
হইয়া থাকে তাহা! হইলে উহা! যখন ঠিক করিয়া। বল! হয় নাই 
তখন উহা! বুদ্ধের পরে রচিত হইয়াছিল-_একথ! কিরূপে বলা 
যাইতে পারে ? ৫০০০ বৎসর পুর্বে যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, 
এখন তাহার টীকা লিখিলে কি এ গ্রন্থের প্রাচীনত্ব অব্যাহত 
থাকিবে না ? আধুনিক সায়ণাচার্ধ্য বেদের ভাষ্য লিখিয়াছেন 
বলিয়। কি বেদ্কেও সায়ণাচার্যের কিছু পূর্ববর্তী বা তত-সম- 
সাময়িক বলিয়! বেদের প্রাচীনহে সন্দেহ করিতে হইবে ? ষষ্ঠ 
শতাব্দীর লোক দিউনাগ গোতম-সুত্রের ব্যাখ্য। করিলে কি উহা 
দীর্ঘতম! গোতম শ্রীষ্টের জন্মের অন্ততঃ ৩০০০ বসর পুব্ধে রচন। 
করিয়া যাইতে পারেন না ? আর এক কথা ন্যায়সুত্রে মাধামিক 
শৃন্যবাদ স্থান পাইয়াছে_এমন কোথায় আছে ? মোক্ষমুলার 
সাহেব যে সকল সূত্র &% উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে মাধ্যমিক শুন্য- 
বাদের কথা আছে ও তাহা খণ্ডিত হইয়াছে-_এমন পাওয়া যায় 
না; পরবর্তী ব্যাখ্যাকারদের কথায় উহ] প্রকাশ পাইতে পারে 
ইহাতে সুত্র বা সুত্রকারের কিছুই যায় আসে না। পরন্থু আমা- 
দের মতে, যে দীর্ঘতম! হ্যারসুত্র রচন। করিয়! গিয়াছেন তাহার 


**গ “সর্বমভাবে। ভাবেঘিতরেতরাভাবসিদ্বে১র | ৪1১1৩৭ 
“ন ব্বভাবসিছ্ধের্ভাবানাম্‌ । ৪1১/৩৮। 
“ন শ্বভাবসিদ্ধিরাপেক্ষিকত্বাৎ্” | 81১1৩৯। 
“ব্যাহতত্বাদযুক্তম্” | ৪1৯1৪০। 


গোতম ] প্রবেশিকা ১০৫ 


সুত্রের অনুকরণই অনেক মাধ্যমিক সুত্র বা কারিকায় স্পষ্ট ধরা 
পড়ে। *%* বিশেষতঃ, শুন্যবাদ' প্রভৃতি নানামতের উল্লেখ 
বেদ, উপনিষদেও ণ* আছে; কাজেই শন্যবাদ' দেখিয়াই 
মাধ্যমিক শুন্যবাদ মনে করা ঠিক নহে । 
্যায়-দর্শন সম্বন্ধে গোল্ড ্,কার্‌ সাহেবও অদ্ভুত মত প্রচার 
করিয়াছেন। তাহার মতে পাণিনির সময়ে ন্যায়সূত্র বর্ত- 
মান ছিল না; পাণিনির পরে ন্যায়সূত্র রচিত হইয়াছে, কারণ 
স্তায়স্ত্রে জাতি" আকৃতি" ও ব্যক্তি শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত, 
হইয়াছে তাহ! পাঁণিনি জানিতেন না। ন্যায়দর্শনে “আকৃতি 
শব্দের যে অর্থ বলা হইয়াছে পাণিনি সেই অর্থেই 'জাতি' শব্দের 
ব্যবহার করিয়াছেন। পাণিনি “আকৃতি” শব্দের মোটেই ব্যবহার 
করেন নাই। কিন্তু যে গোল্ড্রকার্‌ সাহেব ন্যায়ের 
অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, যিনি পাঁণিনি-স্ুত্রে হ্যায় শব্দ ও 
“গোতম' শব্দের উল্লেখ দ্েখিয়াছেন, তিনি পাণিনির গণ- 
* “ন্‌ ন্বভাবসিদ্ধিরাপেক্ষিকত্বাৎ” | ৪1১।৩৯ | গোতমস্থত্র ] 
“ন সম্ভবঃ স্বভাবস্য যুক্তঃ প্রত্যয় হেতুভিঃ | 
স্বভাবঃ কৃতকো নাম ভবিষ্যুতি পুনঃ কথম্‌” ॥ [মাধ্যমিক-কারিকা] 
“নাসন্গ সম্গ সদসৎ সদসতো বৈধন্ম্যাৎ 181১৪৮। [গোতমস্ত্র |] 
“সতশ্চ তাবছুৎপত্তিরসতশ্চ ন যুজ্যতে। 
ন দতশ্চাসতশ্চেতি পূর্ববমেবৌপপাদিতম্‌ ॥” ইত্যাদি । 
[ মাধ্যমিক কারিকা | ] 
শ* “কালঃ শ্বভাবো নিয়ততিরধদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুকুষঃ ইতি চিন্ত্যম্‌” । 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌. ২. 


১০৬ দ্ার্শনিক-তর্কবিদ্ভা! [ গোতম 


পাঠে জৈমিনির নাম ন। দেখিয়া মীমাংসাদর্শন ছিল না বলিয়। 
সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন, কিন্তু সেখানে গোতমের নাম থাকা 
সন্বেও ন্যায়-দর্শনের অস্তিত্ব স্বীকার করিন্তে পারিলেন না 
ইহাতে তাহার যুক্তির প্রশংসাই করিতে হয়! ইহারই নাম 
বৈজ্ঞানিক এঁতিহাসিকতা৷ ! শান্ত্র ও যুক্তিকে পায়ে ঠেলিয়! 
দিবা এরূপ বৈজ্ঞানিক এঁতিহাসিকতার নামে ইউরোপীয় 
পণ্ডিতের! ভারতে এঁতিহাসিক বিপ্লব ডাকিয়! আনিয়াছেন । শান্ধ 
ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে এঁ বৈজ্ঞানিক এতিহাসিকতা 
তথ্য নির্ণয় করিতে পারে, কিন্তু শান্ত্র ও যুক্তি উপেক্ষ। করিয়া 
কেবল বৈজ্ঞীনিক এতিহাসিকতার নাম করিলেই যে এঁতিহাসিক 
সত্য উদ্ঘাটিত হয় না তাহ অবশ্য স্বীকার্ধ্য। ইউরোপের 
পণ্তিতেরা বিদ্বান, বুদ্ধিমান 'ও বাস্তবিক অনুসন্ধিংস্থ। 
তথ্যানুসন্ধানেও তাহাদের বিশেষ আগ্রহ আছে, কিন্তু ভারতীয় 
সভ্যতার প্রাচীনত] যাহাতে স্বীকার করিতে না হয় সেই জন্যই 
উহার! সর্বদা ব্যস্ত; আর এই জন্যই ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাহাদের 
মত প্রায়ই ভ্রমত্বক হইয়া পড়ে, তাহাদের যুক্তি বিচারসহ হর 
না। বৈজ্ঞানিক এতিহাসিকতাও আর টিকিতে পারে না। 

এই সম্পর্কে বেদান্তের ইতিহাসেও লিখিত আছে £- 
"ন্যারদর্শন সম্বন্ধে গোল্ড ্রকার্‌ সাহেবের যুক্তিও বিচারস্হ 
নহে। তাহার মতে গৌতম বা গোতম যে অর্থে জাতি, আকৃতি 


"অসছা ইদমগ্র আসীৎ” | [ন্থবালোপনিষদ্‌_৩য় খণ্ড- 
থণ্থেদ্-সংহিত। ১০ম. ১২৯ স্থু ১ মন্ত্র তুষ্টব্য |] 


গোতম ] প্রবেশিকা ১০৭ 


এবং ব্যক্তি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহ! পাণিনির নিকট 
অবিদিত। পাণিনি আকৃতি শব্দটি আদ্রপেই ব্যবহার করেন 
নাই। গৌতমীয় আকৃতি” অর্থেই তিনি 'জাতি' শব্দটি ব্যবহার 
করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় গোল্ড ্রকার্‌ সাহেব এ 
বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আকৃতি বা জাতি অথবা এ 
সম্বন্ধে আলোচনার অভাব কখনই পৌব্বাপধ্যের নিদর্শন হইতে 
পারে না । কোনও শাস্ত্রকার কোনও শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, 
অন্কে তাহ! করেন নাই ইহাতে পৌর্ব্বাপধ্য নির্ণীত হইতে পারে 
না। পাণিনির “উক্থাদিশ্গণে ম্যায় শব্দ আছে। এস্থলে 
“লোকারত" ন্যায় “নিক্ুক্ত” “জ্যোতিষ, সংহিতা" আয়ুব্বেদ' 
প্রভৃতি শব্দও আছে। গোল্ড ্,কার্‌ সাহেব যে সুত্রবলে ন্যায়ের 
সত্ত। অঙ্গীকার করিরাছেন, সে সুত্র এই-_“অধ্যায়ন্যায়োদ্যাব- 
সংহারাধারাবারাশ্চ” 1৩৩২২ সূত্র)। ইহাতে গোল্স্কার্‌ 
সাহেব ন্যায়ের সন্ত। স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু বলেন স্যায়সূত্র 
ছিল না।% ইহার তাৎপর্যা কিছুই নাই। বরং “উক্থাদি'গণে 
'লোকায়ত' শব্দের সহিত ন্ঠায়' শব্ধ থাকায় হ্যায় শবে ন্যায়- 
দর্শন গ্রহণ করাই সমীচীন। ঞগয়নাদি'গণেও ব্যাকরণ 
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[ “অধ্যায়ন্তায়োদ্যাবসংহারাধারাবায়াশ্চ” ।৩/৩।১২২ স্ত্র-পাণিনি।] 


১০৮ দার্শনিক-তর্কবিষ্ধা [ গোতম 


প্রভৃতি শব্দের সহিত ন্যায় শব্দ আছে। ইহাতেও প্রতীয়মান 
হয় হ্যায় শব্দে ন্যায়দর্শনই পরিগৃহীত হইয়াছে । পাণিনির 
২৪1৬৫ সূত্রে (অত্রিভৃগুকুৎ্সবশিষ্ঠগোতমাঙ্গিরোত্যশ্চ) গোতমের 
উল্লেখ আছে, সুতরাং গোতমের % নাম ও ন্যায় ণ শব্দের 
প্রয়োগ থাকাতে গোতমীয় ন্যায় সুত্র গ্রহণ করাই সঙ্গত।৮ 

“গোল্ড্রকার্‌ সাহেব পীণিনীর গণপাঠে জৈমিনির নাম না 
দেখিয়। মীমাংসাদর্শন ছিল না_ এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন, তাহ। হইলে এস্থলে গোতমের নাম থাকায় ন্যায়- 
দর্শনের অস্তিত্ব স্বীকার করাই কি সঙ্গত নহে ? তিনি পাণিনীয় 
২৪।৬৩ সুত্র দ্বারা! যাস্কের প্রাচীনত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, এবং 
২৪৬৫ সূত্রে গোতমের উল্লেখের প্রতি.কেন দৃষ্টি দেন নাই 
বুঝিয়। উঠা কঠিন” । 

সন্প্রতি অধ্যাপক কিথ., (9৮ & 3-19109 সাহেব তাহার 
40115007501 921751116 1765156015 ও থা 19515 আঃ 


£0900190  নামক গ্রন্থে শ্ায়দর্শনকার গোতম সম্পর্কে 





%* “অভ্রিভূপগু-কুৎ্স-বশিষ্ট-গোতমার্দিরোভ্যশ্চ” | 
[২৪1৬৫ স্ত্র- পাণিনি।] 
পণ *ক্রতুক্থাদি-হ্ত্রান্তাট্রকৃ* ৪১1৬৯ স্যত্রে উক্থাদিগণের উল্লেখ 
আছে, উক্থাদ্দিগণে "লোকায়ত" অর্থাৎ চার্ধাক মতের সহিত “তার” 
শব্দের ব্যবহার ন্যায়-দর্শনের ছোতক” । 
“81৩ ৭5 স্থত্রের “অনুগরনাদ্িভ্যঃ” গণে ব)ঢাকরণ, নিগম, বাস্তবিদ্যা, 
ক্ষত্রবিদ্যা গ্রভৃতি শব্দের সহিত পন্যায়” শব্দ আছে”। 


গোতম ] প্রবেশিক! ১০৯ 


বলিতে যাইয়া পক্ষপাঁত-দৌষের হাত অনেকট। এড়াইতে পারিয়া- 
ছেন। তিনি গোতমের দেশকাল সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে না পারিলেও এপর্যন্ত যে সকল মত প্রকাশিত হইয়াছে 
এগুলি যে বাস্তবিক ভ্রান্ত তাহা! প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন ও 
বলিয়াছেন যে,ন্যায়শীন্ত্র কত প্রাচীন তাহ। নির্ণয় করিবার কোন 
উপায় নাই, কাজেই এসম্পর্কে তিনি নিশ্চিত কোনও সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারেন না। ন্যায়-সমাত্রে বৌদ্ধ শুন্যবাদের ইঙ্গিত 
থাকায় স্রীষ্ীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রচলিত ন্যায়-সূত্র প্রকাশিত 
হইয়াছিল এরূপ কল্পনা! কর যাইতে পারে কিন্তু এরূপ কল্পনায়, 
নিশ্চিত সিদ্ধান্ত কিছু হইতে পারে ন11% এইরূপে অধ্যাপক কিথ, 
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১১৩ দার্শনিক-তর্কবিষ্ভ। [ গোতম 


সাহেব ন্যায়-নুত্রকারের দেশ কাল সম্পর্কে ঠিক করিয়া কিছুই 
বলেন নাই। যাহ অনিশ্চিত, যে বিষয়ে নিজে জোর করিয়া 
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গোতম ] প্রবেশিকা ১১১ 


কিছু বলা যায় না সে বিষয়ে নিবর্বাক্‌ থাক বুদ্ধিমানের কম্পন 
সন্দেহ নাই। তবে অধ্যাপক কিথ. সাঁহেব ইচ্ছা করিলে ও 
তলাইয়! দেখিলে ন্যায়-দুত্র ও ন্যায়-সুত্রকার যে অতি প্রাচীন 
তাহা৷ বোধ হয় ঠিক বুঝিতে পারিতেন। তীহার ন্যায় পণ্ডিত 
লোকের পক্ষে এ সম্পর্কে উদাসীন থাক সঙ্গত হয় নাই। 
উপনিষদেও যখন শৃন্যবাদের কথা আছে তখন ন্যার-সূত্রে 
শুন্যবাদ খণ্ডিত হইয়াছে দেখিয়াই ন্যায়-সুত্রকে বা তাহার 
প্রণেতাকে শ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত টানিয়া আনার ভাবটার * 
প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি না! দেওয়াতে দার্শনিক হিসাবে তীহার কর্তব্য 
সম্পন্ন হইয়াছে বলির মনে হয় না। যাহা হউক ভবিষ্যতে 
তিনি এসম্পর্কে মনোযোগ দিলে কাজ ভাল হয়। তাহার 
ন্যায় পণ্ডিত লোকের কাছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশ বহু আশা! 
করে। 

অধাঁপক কিথ, সাহেব ন্যায়দর্শনকাঁরের দেশ কাল সম্পর্কে 
স্পষ্ট কিছু না বলিলেও প্রচলিত ন্যায়-সুত্র বৌদ্ধ দার্শনিক 
নাগাজ্জরনের পরে সম্কলিত হইয়াছিল__এরূপ ভাবই যেন 
পৌঁষণ করিতে চান। ইহাতে তাহার বিচার-বুদ্ধির প্রশংসা 
করা যায় না। * 


৯138521001185 0105 ৪5105170551 011009010 100060006 0 
00০ 06৮10107610 01 1170191) 11)1195010129১ 2100 1)15 01915০010 83 
95001715010 51895 60০ 10001) 11) 10211007)9 ড100 005 956 ০ 


20101781706 00 90095061015 86650760716 9 ঠ00155ি 206 


১১২ দার্শনিক-তর্কবিষ্ভা [ গোতম 


ফলকথা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীদের মধ্যে বু লোক 
আছেন যাহারা সত্য কি তাহা! উপলব্ধি করিতে পারিলেও 
সাধারণ লোকে কি চায় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া লেখনী 
চালনা করিয়া থাকেন। লোকের মন যোগাইতে গিয়াই 
তাহারা আসল কথাটা চাপা দিতে বাধ্য হন । কাজেই তাহাদের" 
মুখে আর তন্বকথা ভাল ফোটে ন1। 

ন্যায়-সুত্রকার অক্ষপাদ গোতম সম্পর্কে আমর! যে সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছি নিরপেক্ষভাবে নুধীগণ তাহ! বিচার করিয়া 
দেখিবেন। নিজের জ্ঞান বিশ্বাস মত যাহা! বুঝিতে পারিয়াছি 
তাহাই সত্যের অনুরোধ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, লোকের মন 
যোগানের চেষ্টা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই । 
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